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বিচিত্র প্রমঙ্ 





শ্রীবিপিন্বিহারী গুপ্ত 


মূল্য পাঁচ সিক।। 


কলিকাত। 

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্্ীট 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে 
শ্ীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক 
প্রকাশিত 


পারার 


কলিকাতা 
২০৩1১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, 
প্যারাগন প্রেসে 
জীগোপালচন্দ্র রায় ঘারা 
মুদ্রিত 


আমার নিবেদন । 


দুই বংসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে 
কথাগুল্া প্রকাশ পাইবার জন্য কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিন 
বিহারী গুপ্ত সেগুলাকে বাহির করিয়া দিলেন, তজ্জন্য তাহার নিকট 
আদি খণী। নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না। 

বাহির না হইলে হয়ত ভালই হইত। অসুস্থ দেহে বিপিন বাবুর 
সহিত কথা কহিতে কহিতে যা” কিছু মনে আসিয়াছে, তাই বলিয়া 
গিয়াছি। গ্রাসঙ্িক হইল কি না, বিবেচনা করি নাই। কেবল স্মরণ 
শক্তির উপর ভর দিয়াই বলিয়াছি; পুঁথিপত্র দেখিয়া মিলাইতে পারি 
নাই। সে জন্য যদি ভূলচুক ঘটিয়া থাকে, তাহা থাকিয়াও গেল। 

যাহা কিছু বলিয়াছি উহার অধিকাংশই আমার $0৫হ৫9:10% মান্র; 
সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহাকেও বলিনা | সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে 
যে প্রমাণ প্রয়োগ আবগ্তক, তাহা ইহাতে নাই ; আমার মনে যাহা আছে, 
সব কথ! বলিতেও পারি নাই। কথাচ্ছলে ইহার অধিক সম্তবও হয় নাই। 
যদি আমার উক্তির মধ্যে কিছু পদার্থ থাকে, অন্তে প্রমাণ অস্ধুমন্ধান 
করিয়া তাহা ফলাইয়া তুলিবেন; এই আমার আশা। 

আমার বিবেচনায় বেদপন্থীর ধর্ম কর্ম সম্বন্ধে নানার 110190011090- 
0০7 চলিত আছে) এতদ্বারা বদি তা"র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হই-, 
লেই আমার প্রচুর পুরদ্ধার হইবে। আমি বেদপন্থার ভিত্তি নিরূপণে 
কতকটা গ্রয়াস করিয়াছি; বৌদ্ধ ও খৃষটয়পস্থার সহিত তাহার সম্পর্ক 
দেখাইবারও কতকটা চেষ্টা করিগ্নাছি। আমার এই চেষ্টায় যদি কোন 


৪৭ 
আঁধার জায়গায় আলো পড়ে, তাহা হইলেই আদার অভীষ্ট সাধিত 
হইবে। | 

এত বড় কথা গুলা এত অন্ন চেষ্টায় বুঝান যায় না। আমিও যে 
বুঝাইতে পারিয়াছি, এমন দুঃসাহস করি নাঁ। ভাঁষার দোষে অনেক 
জায়গায় হয়ত অসঙ্গতি বাহির হইবে। আমার বন্ধুগণ হয়ত বহুস্থলে 
আমার মতিত্রমের আশঙ্কা করিবেন। তবে নিজের পক্ষে এইটুকু বলিতে 
পারি যে, যে কথাগুলা বলিয়াছি, আমার মনের মধ্যে তাহার মধ্যে কোন 
অদঙ্গতি নাই। আমার নাই বলিয়া অন্যকেও মানিয়া লইতে হইবে, 
এরূপ অন্যায় আবদার করিব না। 

ভাষার সম্বন্ধে একটু বণিবার আছে। অনেক ইংরেজি শব কথার 
মুখে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। বিপিন বাবুও তাহার কতক রাখিয়া 
গিয়াছেন। ইহ! রুচিবিরুদ্ধ। সাহিতা পরিষদের স্থাপনার ঘময়ে ৬রাঁজ- 
নারায়ণ বস্তু পরিষদে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন-_-বাঙ্গালার মধ্যে যে 
ব্যক্তি ইংরেজি শবের বাবহার করে, 19 91000191703 10006, গার) 
81)0 00816760." ঠিক্‌ কথা, উহাই উচিত শান্তি) তবে রাজনারায়ণ 
বাবুও বাঙ্গলা চিঠিতে এ উপদেশ দিতে গিয়াও ইংরেজি ব্যবহার করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। তিনি যদি এাত্রায় নিষ্কৃতি পান, 
আমিও পাইতে পারি। 


কলিকাতা শ্রীরামে্্রসনদর ত্রিবেদী 
ভাদ্র ১৩২১ ] 
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শ্রাবণ মাসে একদিন অপরাহে শ্রীযুক্ত রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী.মহাশয়ের 
কক্ষে বসিয়। তাহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। কবিবর *শ্রাবণে 
ডেপুটিপনায়” আপত্তি করিয়াছেন, রুদ্ধকক্ষে আলোচনায় আপত্তি ত করেন 
নাই। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। রোগশয্যায় শুইয়া যন্তণায় 
ছট্ফটু করিতে করিতে রামেন্ত্র বাবু বলিলেন--“আমার অনেক কথা 
বলিবার ছিল; বোধ হয় আর বলা! হ'ল না। আমাদের দেশের ইতিহাসের 
কথা, ব্রাহ্মণ্য সমাজের কথা! আমার অনেক বলিবার ছিল। যখন সামর্থ্য 
ছিল, তখন লিখিলাম না; লিখিতে পারিলে হয় ত ছুটো৷ নূতন কথা 
শুনাইতে পারিতাম।” 

আমি বলিলাম “আজ পধ্যস্ত একটা ভাল রকম ভারতবর্ষের ইতিহাস 
রচিত হইল না, ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ৃ 
মারামারি, কাটাকাটি, বিপ্লব, বিদ্রোহ, হণ, শক, মোগল, পাঠান, এ সমস্তই 
দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তবুও যেন যথার্থ ভারতবর্ষের ইতিহাসটাকে 
সমগ্রভাবে, যথার্থভাঁৰে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় 
না। প্রথম প্রথম যুরোপীয় পণ্ডিতমগ্ডলী একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে এ দেশের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করিয়া একখান! ইতিহাস 


২ বিচিত্র প্রসঙ্গ | 





৬ পাস পচ ২১ পাত পাস্টিপস্দিপা সপ পাদ লি, পাস সপ্িরাস্টিস্টিপাস্পস্সিসপিরিসিলীসিিস্পিসিবাসিপাসিপাসিপসিতিসি তে সিসি পাসপিস্মিসিিসি 


"খাড়া কর! এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্গারের 
আগমনের পূর্বে ভারতের ইতিহাস লুপ্ত। ইদানীং দেখিতেছি কেহ কেহ 
প্রাচীন খোদিত লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে কিছু কিছু নূতন কথা শুনাইতে- 
ছেন ) কেহ কেহ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারতের সাহায্যে আমাদের 
ইতিহাসের ধারা নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আর্টের দিক 
হইতে, ললিত কলার দিক হইতে ভারতের সভ্যতার ক্রমবিকাশ কেহ যে 
আজ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এমন ত আমার বোধ হয় না। 
অথচ নব নব যুগের নবীন ভাবোন্মেষের প্রভাবে সেই যুগের ০0100] 
0৩461001671 কতটা হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ের সুকুমার কলায় 
যতটা ধরা পড়ে এমন আর কিছুতেই ধরা পড়ে না। কিন্তু আমাদের মস্তি 
এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, আমরা আমাদের প্রাচ্য স্থকুমার কলার নাম 
শুনিলেই নাসিক! কুঞ্চিত করি। ইটালীয় ও গ্রাসীয় আরকেই আমরা 
বরণ করিয়া লইয়াছি। আর আমাদের ভাবুক সাধকের হৃদয়-পদ্মাসনে 
“কোন দুর অতীতের কোন এক অখ্যাত দিবসে” সমগ্র জনগণপতির কলা- 
বধূ আবিভূর্তা হইয়াছিলেন, আজ সে কথার আলোচনা করিবার অবসর 
পর্যযস্ত কাহারও নাই। আমরা তাহাকে বিস্থৃতির অতল জলে বিসর্জন 
করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম; সহসা কোথা হইতে একজন বিদেশী পৃজারী 
আসিয়া তাহার অলক্তকরাগ-রঞ্জিত চরণচিহ্নের প্রতি জগতের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিল। হ্াভেল সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়া বিলাতের 
টাইম্দ্‌ চমকিয়া উঠিরাছে, প্রয়াগের পাইয়োনীয়র অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। 
তিনি ৰলেন ভারতের কলালঙ্ীকে মুসলমান বরণ করিয়! লইয়াছিল। 
আগ্রার তাজমহল এতদিন 991806010 এর চরম উতকর্ষের 
ৃষ্ান্তস্ববূপ গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল; হ্থাভেল সাহেব জিজ্ঞাসা 
করেন,-চারি কোণে চারিটি ছোট গম্ুজ আর মধ্যস্থলে বড় গথুজ,-_ 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ৩ 


আপস 


জগতের কুত্রাপি 38180991710 ৪তএর এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি"? 
অথচ ভারতের পূর্বতন শিরপশাস্ত্রে ইহার ভূরি তূরি দৃষ্টান্ত দেখা 
যায়) হিন্দুশিল্লীরা' তাজ গড়িয়াছিল হিন্দু শিল্লের আদর্শে, এত বড় কথাটা 
এত দিন আমরা কেহই ধরিতে পারি নাই। কিন্তু এই শিল্পকলার মধ্যে 
আধ্যজাতির ইতিহাস কিরূপভাৰে প্ররচ্ছননস্তরবিত্তত্ত হইয়া রহিয়াছে, সে 
কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। এই যে আমাদের 
বঙ্গদেশের অনতিদুরে জগন্নাথদেবের মন্দির রহিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে শেষ 
কথা বলা হইয়াছে কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে আমাদের 
দেশের লোকের কৌতুহল অরেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইজিপ্টের স্ব্াবিষ্ট 
511 মূর্তির সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণামূলক আলোচনা পপ্ডিতসমাজে 
হইয়াছে; কিন্তু উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে বীভৎস 67000 
6৫8753এর সমাবেশ কেন হইল, এই প্রশ্ন উখিত হইবামাত্রই আমরা 
তাহাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছি; অনেকে স্থির করিয়াছেন যে উহা 
আর কিছু নহে, কেবলমাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ 
হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু সত্যই কি 
তাই ? 

রামেন্দ্বাবু বলিলেন, “আপনি আজ যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন, 
সে সম্বন্ধে আমি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির- 
গাত্রে এ সকল বীভৎস মূর্তি থাকা সত্তেও ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রকন্তা- 
সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন করিতে আসেন; কখনও কাহারও 
কোনও দ্বিধাবোধ হয় না। শুধু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কেন, 
ভুবনেশ্বরের শিব মন্দিরে,--কণারকের কুর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে, এই 
প্রকার বীভৎস মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। 

আমি বলিলাম--“তমলুকের বৃহৎ প্রাচীন ব্গভীমাদেবীমন্দিয়ের গাত্রে 
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একস্থানে ওঁ প্রকার একটি বীভৎস মূর্তিসমাবেশ ছিল, তাহার চিহ্ন অগ্যাপি 
বর্তমান আছে।” | 
রামেন্ত্রবাবু বলিলেন__“নিশ্চয়ই উড়িস্যার শিল্পকলার উহা একটি প্রধান 
অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হুইয়াছিল। যদি অন্থাত্র কোথাও এরূপ মুর্তিসমাবেশ 
দেখা যায়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে যে, সে সকল উড়িষ্যার 
শিল্পকলার অন্ুকরণের ফলম্বরূপ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একখানি পুরাতন পুঁথি পাইয়াছেন, 
বোধ হয় খ্রষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীর হইবে, তাহাতে শিল্পশান্ত্রে 
নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে; মন্দিরনিম্মীণসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
বর্ণিত আছে। মন্দিরগান্র সুশৌভন করিবার জন্য এইরূপ 7০00 
?€আ৪9এর আবশ্তকতা লিপিবদ্ধ করা আছে। উড়িষ্যার দেবমন্দিরগুলি 
ধাহারা নিশ্মীণ করিয়াছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই সেই শিল্পশান্ত্রের নিয়মানুসারে 
গঠন-কার্যা সমাধা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া দেশী ও বিদেশী কোনও 
কোনও মনীষি কিছু কিছু আলোচন! করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র তাহার 40101001665 ০01 071598 নামক গ্রন্থে কি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই ; কিন্তু যতদূর স্মরণ হয়, স্তর উই- 
নিয়ম হণ্টার তাহার উড়িব্যার বিবরণীতে এই সকল মূর্তি বৈষবধধ্শাসম্প্‌ক্ত 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জগন্নাথের মন্দির বৈষ্বদের 
প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ; কাজেই সেখানে যে বৈষ্ণবের সাধন! পদ্ধতির 
অনুরূপ আদিরসাশ্রিত চিত্র চিত্রিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? 
“কিন্তু স্তর উইলিয়ম হণ্টারের এই সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে না। প্রধান আপত্তি এই যে, রাসলীলা, বস্ুহরণ, 
প্রভৃতি বৃন্দাবন্লীলার কোনও কিছুরই আভাস এই সকল মূর্তির সমাবেশের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায় না) কোনও প্রকারেই এগুলিকে কোনও 
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শসা উিপাসটিনি পি ক সী পান্টি পাপ িসপসমপপসপসপসপতপপস্পপসপপ্্ প্লাস পা 


একটা বিশি ধম্মতাবের সহিত সন্বদ্ধ বলিয়া ধারণ। করা যাইতে পারে না । 
এই চিত্রগুল! এতই জঘন্য, এতই অশ্লীল, যে ইতর সাধারণ নরনারীর কুৎ- 
সিত পাশবত! ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে না। এ গুলার 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বোধ হর কোনও বৈষ্বেরও মনে ধর্দ্ভাৰ জাগিয়া 
উঠিবে না। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি ইহা বৈষ্ণবঘটিত ব্যাপারই 
হইবে, তাহা হইলে তুবনেশ্বরের শিবমন্দিরের ও কণারকের কু্যমন্দিরের 
গাত্রে এরন্বপ মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল কেন? 

“হণ্টারের কথ ছাড়ি দিই; বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাহার অনুমান 
অমূলক। আর একটা মত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কেহ কেহ 
এই মূর্তিগুলির সহিত লি্গপূজার (3721]10 ০1311) সম্পর্ক পাতাইতে 
পারেন। 

“লিঙ্গপুজা জগৎব্যাপী, এ কথা সত্য | সভ্যতার আদিম যুগে মানবের 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়ের ব্যাপার ছিল,-_ স্থষ্টিতত্ব; এখনও আমরা কি সেই স্ৃ্টি- 
প্রহেলিকাঁসম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে পারিয়াছি! কিন্তু তখন মানুষ স্জন 
প্রক্রিয়ার স্থল $527001 এর পুজা করিয়৷ স্জনরহস্ত্ের সন্ুথে মাথা ষ্ট্ট 
করিয়াছিল। সর্ধত্র লিঙ্গপূজ! প্রচলিত হইল। 

প্রাচীন মিশরে লিঙ্গপুজা নানা আকারে রক বিশেষতঃ 
'আইদিস অদাইরিসের পৃজায় ভারতবাঁসীর একটু ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ 
আছে। ঈর্ধাপরবশ দৈত্য অসাইরিসকে বধ করিয়া তাহার দেহ খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়৷ নীলনদের ধারে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল; 
স্বামীকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া আইসিস একটি একটি করিয়! তাঁহার 
মৃত স্বামীর দেহথও থু'জিয়া বাহির করিলেন; তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও * 
তিনি তাহার স্বামীর একটি অঙ্গ কোথাও পাইলেন নাঁ। মিসরের অধিবাসী 
কিন্ত আইসিস অসাইরিসের পূজায় লিঙগপৃজার ব্যবস্থা করিয়া সে সমাস্ত 
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পূরণ করিয়া লইল। আইসিস সব পাইলেন, কিন্তু ক্জন-রহস্তের নিগৃঢ় 
তত্বটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেন না; যদি পারিতেন, তাহা হইলে 
জীব হয়ত মুক্তিতত্বও বুঝিতে পারিত। কিন্তু সেই বিপুল রহন্ত মিসরবাসীর 
নিকট চিরকালের হেঁয়ালি রহিয়! গেল। কেবল অসাইরিসের দেহথণ্ড 
যেখানে যেখানে নিপতিত ছিল, সেই সকল স্থান মিসরের পীঠস্থানরূপে 
পরিণত হইল। 

“ভারতবর্ষের বায়ান্ন পীঠের কথা মনে পড়ে না কি? কাহিনীটি ভারতে 
ও মিসরে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে । সেখানে স্ত্রী শ্বামীর দেহের 
থগ্ডাংশগুলির অন্বেষণ করিতেছেন) এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। অসাই-. 
রিসকে মিসরবাসীরা কখনও মেষ কখনও ব! বুষরূপে কল্পিত করিয়াছে) 
আইসিসকে তগবতী গাভীরূপে পুজা করিয়াছে । আবার এমন একদিন 
ছিল যখন আইসিস দেবী সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন,-_সঙ্গিহীনা, কাহাকেও 
তিনি শ্বামীরূপে বর্ণ করেন নাই; একাকিনী আপন মায়াপ্রভাবে একটা 
পুত্র প্রসব করিলেন, এবং সেই শিশুটিকে শরবনে স্তন্তপান করাইয়া- 
ছিলেন। একদিন সেই পুত্র তাহার পিতৃহস্তারক টাইফন দৈত্যের 
ৰিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। আমাদের দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের 
জন্মকথা মনে পড়িয়। যায় নাকি? 

“ক্ষপ্রজাগতির যজ্ঞোৎসব উপলক্ষে যখন মহা ধুমধাম হইতেছিল, 
তখনই সতীর দেহত্যাগ হয়। পিঙ্গলকেশ, শ্বেতচর্, টাইফন ও আনন্দোৎ- 
সবের মধ্যে অসাইরিসক হত্যা করিয়াছিল; দিগ্বিজয় করিয়া অসাই- 
রিস প্রত্যাবর্তন করিলে পর টাইফন তাহাকে একটি বৃহৎ ভোজে 
নিমন্ত্রণ করিলেন) বনু রাজকর্মচারীও উপস্থিত ছিল) সেখানে কৌশল 
করিয়া তাহাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া ফেলা হয়। পরে তাহার 
দেহ দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়! চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দিল। 
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কিন্ত আসল কথাটি এই যে অসাইরিস প্রথমে ভগবান বৃষরূপে 
পুজিত হইয়াছিলেন্; পরে তাহার পুজা লিঙ্গপূজায় পরিণত হইয়া দীড়াইল। 

«এ ত গেল মিসরের কথা । আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালে্টাইন 
সর্ধত্রই কোনও না কোনও আকারে লিঙ্গপূজ৷ প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
গ্রীকদিগের ডাইওনীমিয় উৎসব, রোমানদিগের ব্যাকাসপুজা, সর্বত্রই 
উর ব্যাপার দৃষ্ট হয়; রোমের গণতম্রাষ্ট্রের শেষাবস্থায় ও সামাজ্যের 
প্রথমাবস্থায় ইহার বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। 

“ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপৃজার কোনও উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। কেবল যতটা ন্মরণ হয়, খণ্েদের এক স্থানে একটা! 
শব্ব আছে "শিশ্ন দেবা£। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কথাটিকে লিঙ্গ- 
পৃজক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার অর্থ সায়ণাচার্্য অন্ত প্রকার 
ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, উহার অর্থ কদাচারী মান্য; উহার 
অর্থ লিঙ্গপূজা নহে ।” 

রামেন্ত্রবাবু একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম “দেখুন, দাক্ষি- 
ণাত্যের 7283 800 ০9 পত্রিকা যে বৎসর প্রথম গ্রকাশিত হইল, 
সেই বৎসর 09759 নাম স্বাক্ষর করিয়া একব্যক্তি ও' শবের 
এক চমতকার অর্থ বাহির করিয়াছিলেন। তাহার মতে উহা আর 
কিছুই নহে_-্থষ্টিরহস্তের আনন্দের পরিচায়ক বৃষের আননদধ্বনি 
মাত্র” একটু হাসিয়৷ রামেন্ত্র বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, 

“আমি বলিতেছিলাম যে, বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনও 
প্রমাণ পাওয়া যায় না); তবে বৈদিক সময়েও 9701)0] ০ 1910- 
0006100 ব্যবহৃত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে আছে। 
যজমান যখন যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম 
হইত। সাহিত্যপরিষদের জন্য যখন আমি এতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদ 
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করিয়াছিলাম, তখন এ বিষয়ে আমার কৌতৃহল জাগিয়াছিল। এ্রতরেয় 
্াহ্মণে ও অন্ঠান্ত ব্রাঙ্গণগ্রস্থে সেই পুনর্জন্ম ব্যাপারটিকে যজ্ঞের নানা- 
ৰিধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্ত্রীপুরুষসংসর্গঘটিত নান! প্রক্রিয়ার বর্ণনার দ্বারা 
বুঝান হইয়াছে। যদি কাহারও কৌতুহল হয়, তিনি আমার অনুবাদিত 
ধতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবর্্য নামক অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিলেই 
ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। 

পরবর্তী যুগে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে যে জগতের 
উৎপত্তি এই তত্বটি বৈষ্ণবেরা একদিকে ও শাক্তেরা অন্যদিকে ফুটাইয়া 
তুলিলেন। বেদান্তের মায়াও স্ত্রীরূপে কল্লিত হইয়াছেন। বেদান্তের 
ব্রহ্ম হইলেন সাংখ্যের পুরুষ; বেদীন্তের মায়া হইলেন সাংখ্যের 
প্রন্কতি। বৈষ্ঞব ও শীক্ত বিভিন্ন দিক হইতে এই ভাবটি পুষ্ট 
করিয়া তুলিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, শীক্তেরা ও মায়া বা 
প্রকৃতিকে স্জনীশক্তি বা বিশ্বজননী ভাবে কল্পনা করিয়া সেই দিক 
হইতে সে তত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া! তুলিয়াছেন ; তীহাদের মতে বেদান্তের 
ব্রহ্ম সাংখ্যের পুরুষের মত মায় বাঁ প্রক্কতিতে উপগত হইয়া স্থজন 
করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা কিন্ত এ মায়া বা! প্রকৃতিকে বন্গের অথবা 
পুরুষের হুলাদিনী শক্তিরপে কল্পনা করিয়া লীলার দিক হইতে, 
আনন্দের দিক হইতে, সেই ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ;--লীলা- 
ময় পুরুষ আপনার মায়ার সংযোগে আনন্দ অনুভব রুরেন; মায়ার 
সহিত তিনি এইরূপ নিতাসন্বদ্ধ আছেন বলিয়াই তিনি আনন্দময় 
পুরুষ। আধুনিক বৈষ্ণব ও শীক্ত--বিশেষতঃ বাউল, কর্তীভজা প্রভৃতি 
তান্ত্রিক বৈষ্ব, ও বামাচারী, কৌলাচারী, প্রভৃতি তান্ত্রিক শাক্ত,_ 
এই ভাবটকে এত নৃতন রকমে পল্পবিত করিয়া ুলিয়াছেন, € যে তাহাতে 
অনেকের জুগুগ্পার সঞ্চার হয়। 
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পকেহ কেহ বোধ হয় মনে করিয়া থাকেন যে বৌদ্ধধর্মে এই 
সকল ভাব প্রবেশ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব। সেখানে হুলাদিনী কিন্বা 
বিশ্বজননী শক্তির স্থান কোথায়? কিন্তু একটু স্থির হইয়া পর্যযালোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যাহা! অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল 
তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া গিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের স্তরে স্তরে এই সকল 
ভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

দ্বাহারা বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিতেন, তাহার্দিগকে বৌদ্ধ ত্রিরত্বের 
শরণ লইতে হইত? _বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং 
শরণং গচ্ছামি। কালক্রমে কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা গেল,_- 
ধর্ম রূপান্তরিত হইয়! প্রজ্ঞা” নামে পরিচিত হইলেন) প্রজ্ঞার স্তীমূর্তি 
কল্পিত হইল। বুদ্ধও বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের পুরুষ হইয়া দড়া- 
ইলেন) ধর্ম প্রজ্ঞা নামে পরিচিত হইয়া বেদান্তের মায়া বা. সাংখ্যের 
প্রকৃতির তুল্য হইয়া গেলেন। এইরূপে মহাযানী বৌদ্ধমত স্থষ্ট হইল। 
কণিষ্কের সময়ে এই মহাযানী বৌদ্ধমত যথেষ্ট গ্রসার লাভ করিয়াছিল । 

“এই মহাযানী বৌদ্ধমতের পরিণাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। অল্পে অল্নে 
ক্রমশঃ এই পরিবর্তন সংঘটিত হইল। বৌদ্ধধন্মরকে জনসাধারণের গ্রাহ্থ 
করিবার জন্ত নান! নূতন তত্ব ও নুতন অনুষ্ঠান দেশ বিদেশ হইতে 
আনিয়া উহার মধ্যে স্থান দিতে হইল। 

“দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধ মহীযান বজ্্যান মন্ত্রধান কালচক্রযান প্রভৃতি 
নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিল। সেই সকল দলের মধ্যে নানা- 
প্রকার গোপনীয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করিল। ফলে দাঁড়াইল 
এই যে, আমাদের এই হিন্দু সমাজের বহু তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সেই 
সুরা বৌ অনুষ্ঠানের নামান্তর মাত্র।: বৌদ্ধ তন্ত্র ও হিন্দু তন্ত্র,কে 
কাহার নিকট খনী ইহা লইয়া একটা বিবাদ আছে। উভয়ের মধ্যে 
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সাদৃশ্য বিশ্য়জনক। এই সকল মতের ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেরই 
বৈদিক মুল আবিষ্কার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু স্বদেশের ও 
বিদেশের অনেক অনার্ধ্য অনুষ্ঠানও যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে 
সংশয় করা কঠিন। হিন্দু সমাজ সেই অনার্ধ্য অনুষ্ঠানগুলির জন্য বৈদিক 
আচারের নিকট খণী নছে; বরং দেখ! যায় যে, বৈদিক আচারের 
সহিত এই সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের যেন একটা বিরোধ রহিয়াছে । 
অন্ততঃ এই সকল হিন্দু তন্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্রের নিকট খণী মনে করা 
যাইতে পারে। 

“সভ্য জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়৷ দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, যেখানেই 20099010116, সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, গঠিত কর! 
হইয়াছে, (ই খানেই গোল বাধিয়া গিয়াছে। বুদ্ধ যখন সন্ন্যাসীসঙ্ঘ 
গড়িয়৷ তুলিলেন, তখন স্ত্রীলোকের সংশ্রব থাকিবে না এইরূপ স্থির 
করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার স্ত্রী ও মাতা সন্ন্যাসধর্দে দীক্ষিত হইবার 
জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; অগত্যা তিনি রাজি 
হইলেন) কিন্তু তিনি তখনই বলিয়াছিলেন যে তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম 
তাহার আশানুরূপ স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। 

“এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণসম্প্রুদায় অত্যন্ত সাবধান ছিলেন । 
একটা জিনিষ প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই--্রাঙ্গণ্য ধর্ম দলবাধা 
সন্্যাসীর প্রশ্র্ধী দেয় না। আর এই জর্যাসধর্শ গ্রহণ করা অতি 
সহজ ব্যাপার ছিল না । সন্ন্যাস আশ্রম দ্বিজাতির শেষ আশ্রম; বার্ধক্য 
উপনীত হইলে তবে সন্ন্যাস আশ্রমের সম্ভাবনা! হইত; বৃদ্ধ সন্ন্যাসী 
চরিত্রগত দৌর্কল্যের তেমন আশন্মা ছিল না। আর একটি সুন্দর 
অথচ কঠোর ব্যবস্থা ছিল। দল্্যাসধশ্খ গ্রহণ করিবার পূর্বে বানগ্রসথ 
আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থ প্রৌঢ় বয়সে উপস্থিত হইলে পৌত্রমুখ দর্শন 
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করিয়া, একাকী কিন্া সন্ত্রীক বনে গমন করিতে পারিতেন। বানপ্রস্থ 
আশ্রমে তাহার ভিক্ষা করিবার অধিকার নাই; লোকালয় ত্যাগ 
করিয়া বনে বাস করিতে হইত; বন্জাত ওষধি ও ফলমূলদ্বারা জীবন 
ধারণ করিতে হইত; কঠোর তপশ্র্যযারও বাবস্থা ছিল। আমার 
মনে হয় এই সমস্ত কঠোর বিধিব্যবস্থা ছিল বলিয়া যে সে লোক হঠাৎ 
বনে যাইতে পারিত না । এই বানপ্রস্থের পর ধিনি যখন মন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণ করিতেন, তখন তিনি ভিক্ষার অধিকারী হইতেন ; তখন তিনি 
লোকালয়ে আসিতে পারিতেন; তখন আর তাহার যাগ, যজ্ঞ, তপস্তা 
কোনও কিছুরই আবশ্তকতা থাকিত না। 

“বেদে কিন্ত একট! ফাঁক ছিল। সেখানে দেখিতে পাই,_যদহরেব 
'বিরজেৎ তদহরেব প্রত্রজেৎ। 

অর্থাৎ যখনই প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তখনই প্রব্রজ্যা 
অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে । এই কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই 
রহ্মচ্য্যাশ্রম অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই একেবারে সন্গ্যাস গ্রহণ করিত। 
কালক্রমে অনেকগুলি সন্ন্যাসীর দল সৃষ্ট হইল। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের 
ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই আজীবক নিষ্রস্থ প্রভৃতি কতকগুলি সন্ন্যাসী 
দল আমর! দেখিতে পাই। কিন্তু মোটের উপর আমাদের ধর্মশাস্ত্র 
যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুকূল নহে। 
শঙ্করাচারধ্য তাঁহার অদ্বয়বাদ রক্ষার ও প্রচারের জন্ত দেশ জুড়িয়! যে 
সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠন করেন, তাহা বৌদ্ধগণের অনুকরণ । 

“বুদ্ধ কিন্ত গোড়া হইতেই নৃতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ 
জাতিনির্বিশেষে, অধিকারী অনধিকারীর নির্বাচন না করিয়াই তিনি 
সকলকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ভৃক্ত করিলেন) দ্বিতীয়তঃ যুবা হইতে 
বৃদ্ধ পর্য্স্ত যে কোমও বয়সের যে কোনও ব্যক্তিকে তিনি নিজ 
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' সম্প্রদায় মধ্যে টানিয়। আনিলেন; তৃতীয়ত; স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই 
তিনি শিশ্ত করিতে লাগিলেন; চতুর্থতঃ, দলবদ্ধ সন্যাসীসঙ্ঘ গড়িয়া 
উঠিল। এই সকল সন্ন্যাসীর দল বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে 
নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত | বর্ষাকালে কয়েকমাস তাহারা 
একত্রে কোথাও বসবাস করিত। কাজেই ভূদম্পত্তির আবশ্যকতা 
অন্থৃতূত হইল। অনাথপিগুকের নিকট হইতে স্বয়ং বুদ্ধই ভূমি 
গ্রহণ করিলেন; সেই ভূমির উপর সন্্যাসীদিগের বাসোপযোগী সঙ্বারাম 
নির্শিত হইল। অনেক ধনী গৃহস্থ উপাসক ও উপাসিক। প্ী সঙ্বের 
জন্য সঙ্ঘারাম, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়া দিলেন। ভূসম্পত্তি, 
সঙ্ঘারাম, বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ সন্নাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া 
পরিগণিত হইল। এয্লি করিয়া বৌদ্ধসজ্ঘ মধ্যে 00170101152, প্রবেশ 
করিল। 

“এমন অবস্থায় কঠোর শাসনের ব্যবস্থা না করিলে গোলযোগের 
যথেষ্ট সম্ভাবনা । যুরোপের মঠগুলিতে যেমন 81013, 0710: প্রভৃতি 
নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, এই সকল বিহাঁরেও সেই প্রকার কর্মচারী 
নিযুক্ত হইল। কঠোর নিয়ম প্রবন্তিত হইল। বৌদ্ধশান্ত্রের প্রধান 
ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মধ বিনয়পিটকে এই সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ কর! 
আছে। অনেকে আমাদের হিন্দুসমাজের ব্রত নিয়মাদির কঠোরতা 
দেখিয়া মনে করেন যে, হিন্দুশান্ত্র মানুষকে অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখিতে 
চাহিয়াছিল; বৌদ্ধ বিনয়পিটকের শাসনের সহিত হিন্দুর ধর্শশান্ত্ে 
শাসনের তুলনায় সমালোচন! যদি তাঁহারা করেন, তাহা! হইলে ভাবিবার 
কথা অনেক পাইবেন । 

“বিহার ও সঙ্ঘারাম স্থাপিত হইল; শাস্তরগ্রন্থও রচিত হইল; কিন্ত 
সামান্য খুটি নাঁট লইয়া সঙ্ঘের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক হইতে 
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লাগিল; লাগিল) সজ্বের ছোট বড় যাবতীয় অনুষ্ঠান লইয়াই তর্ক উঠিত; ধর্মের 
0000111)9 লইয়াও বাদান্ববাদ হইত। ইহার কারণ আর কিছু নহে, 
বৌদ্ধধর্মের কোনও [79৮০৪190. 011100199 ছিল না, বুদ্ধের কথার 
উপর নির্ভর করিতে হইত); কিন্তু তাহার জীবন্দশীয় তাহার বাক্য 
লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, তিরোভাবের পরে হইয়াছিল। এই সকল 
বাদানুবাদের ফলে অনেকগুলি সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। গোল 
মিটাইবার জন্য বৌদ্ধ-সমরা্গণের আদেশে মহাসভা আহত হইত। কণিষ্কের 
আহ্ত সভার পূর্বেই বৌদ্ধ-সজ্ঘ বনু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 

“একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে )_বুদ্ধ নিজে একটা নৃতন পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নূতন কিছু করেন নাই। 
কোন বেদবিরুদ্ধ আচার প্রবপ্তিত করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। 
হিন্দুসমাজে ধশ্বস্থত্র, গৃহ্স্ত্র, সাময়াচারিক সুত্র প্রভৃতি বৈদিক স্ত্রে বা 
ধর্ুশান্ত্রে যাহা আছে, মোটামুটি তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ক্রমে যখন বৌদ্বধন্ম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল) 
চীন, তিব্বত, পারস্ত, সিরিয়! প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ 
করিল; তখন হইতেই বেদবিরুদ্ধ আচার ভারতের দেশাচারের সহিত 
মিশ্রিত হইল। বাকৃত্রীয় গ্রীক জাতি বৌদ্ধ হইয়া! গেল; শকেরাও 
বৌদ্ধ হইল। কিন্তু গ্রীকেরা মুষ্তিপূজক ছিল; শকেরাও মূর্ভিপুজা 
করিত; কিন্তু যখন তাহারা বৌদ্ধ হইয়া গেল, তখনও মুষ্তিপূজা পরিত্যাগ 
করিতে পারিল না; চৈত্য নিম্মাণ করিয়া বুদ্ধের অস্থি পূজা, ভন্ম পূজা 
এবং পরে বুদ্ধমূন্তির পূজা আরম্ভ করিয়৷ দিল। ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, 
ফিজিয়া, সাইপ্রস প্রভৃতি স্থানে 29010 0501০ প্রভৃতি দেবীর পূজায় 
নানা বীতৎদ অনুষ্ঠান ছিল) এই হ্ৃত্রে তাহা ভারতবর্ষে কতদূর প্রবেশ 
করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান আবশ্ক। এসিয়ার পশ্চিমে ও ইউ- 
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রোপের পূর্বাংশে সেকালে এক 11০0])2 ০0€ 006 0০3 পূজা 
পাইতেন। তান্ত্রিক শক্তি-পূজার ও মাতৃ-পুজার সহিত ইহার কতটা 
সম্পর্ক কে জানে? লিঙ্গপুজা মিদরদেশ হইতে আর্ধ্যাবর্তে প্রবেশ 
লাভ করিল, কি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দিগের নিকট হইতে আসিল, 
ইহারও আলোচনা হয় নাই। 

“অশোকের রাজত্বকালে মিসর, কাইরীনি, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ- 
প্রচারক গিয়াছিল। নানাপ্রকারে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে 
আসিল। গ্রীক, শক, কুশান, হূণ, আর্্যাবর্তে দেখা দিল) বন্ুকাল 
রাজত্ব করিয়া তারতবাসীর সহিত তাহারা মিশিয়া গেল। ইহাদের 
সহিত নানাবিধ বৈদেশিক 10569) সকল ভারতের ধর্মের অঙ্গীভৃত 
হইয়াছিল; সে বিষয়ে সংশয় কর! কঠিন। | 

“কিন্তু, সন্্যাসধর্্মের কথা বলিতেছিলাম ;_ আর্য্যাবর্তের সন্ন্যাসধর্মম 
মিসরের ও প্যালেষ্টাইনের ভিতর দিয়া যুরোপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, 
ইহা না মানিলে বোধ হয় উপায় নাই! 

প্ষীশ্ু্ীষ্টের জন্মের কিছু পূর্বে প্যালেষ্টাইনে “এসীনি” নামক সন্ন্যাপীর 
দল ও মিসরে "থেরাপিউট” সন্ন্যাসীর দল আবিভূ্ত হইয়াছিল। কয়েকটি 
নূতন 0০০06 আমাদের দেশ হইতে যুরোপে রপ্তানি হইল, মনে করা 
যাইতে পারে। 

“প্রথমে দেখুন-_1)0061715 ০1 1২9৫61)612101) : এটি খাঁটি 
বৈদিকতত্ব) যজ্জে দীক্ষা হইলেই নবজীবন লাভ হইত। যজ্ঞের 
উদ্দেশ্তাও_ দেবরূপে নূতন জন্ম লাভ। | 

আর একটা দেখুন--1)006119 ০0 1,003 : বেদের শবব্রহ্ষ ; 
শব্ধ ব| বাক্যই ঈশ্বর) খথেদসংহিতায় দশম মণ্ডলে দেবীস্থক্ের এইটি 
পি তাৎপর্য । 
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নিয়া রাগাবে 

দপুনশ্চ দেখুন-_1)0017110 ০৫ 80011071606 : বেদে ইহার পূর্ণ 
পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। পণুযজ্ঞে বজমানের প্রতিনিধি ব নিক্ষয় 
গ্বরূপে পণ্তকে যক্ঞে অর্পণ করা হইত (ড10911009 990110০)) উরতরেয় 
ব্রাহ্মণের আধ্যায়িকার মতে পশুমাংসের পরিবর্তে পুরোডাশের ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। সোমযজ্ঞে মোমরসের সহিত পণুমাংদ এবং পুরোডাশ 
(অর্থাৎ চাঁউল কিন্বা যবের পিষ্টক ) আহুতি দেওয়া হইত) পরে সোম- 
রসের অবশেষের সহিত সেই মাংসের এবং পুরোডাশের অবশেষটুকু 
সেবন করিলে যজমানের দেবত্ব লাভ হইত। চ:02020. 08010116 
11959এর কথ! মনে পড়ে না কি? 

“আর একটা কথা--00007179 01 [11091081102 : অবতারবাদ। 
দেবতার উরসপুল্র মান্য হইতে পারে, গ্রীক ও রোমানেরা মানিত। 
দেবতা স্বয়ং মানুষ হন, এতটা! বোধ করি মানিত না। ইহাদিগের পক্ষে 
এ কল্পনা অসম্ভব। ভারতবর্ষে দেবতায় ও মানুষে বিশেষ ভেদ নাই। 
মনুষ্মাত্রই দেবতা ; ঈশ্বরও যখন তখন মানুষ হুইয়া নামিতে পারেন ।” 

রামেন্ত্র বাবু একটু চুপ করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া! কখন রাত্রে 
পরিণত হইয়াছে তাহা এতক্ষণ লক্ষ্য করা হয় নাই। তখনও অবিশ্রান্ত 
বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভূত্য এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া 
দিল। রামেন্দ্রবাবু বলিতে আরস্ত করিলেন-- | 

“রোমান ক্যাথলিক 11%55এর কথা বলিতেছিলাম,- বৈদিক যজ্ঞের 
সহিত ইহার যে কতদুর সাদৃশ্য আছে তাহা চিন্তা করিয়! দেখিলে বিন্মিত 
হইতে হয়। দ্বাদশটি শিষ্য লইয়া খীশ্ত্ীষ্ট ভোজন করিতে বসিলেন। 
নিজহস্তে একখণ্ড রুটি ও কিছু মগ্য তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া 
বলিলেন-__-“আমার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে) এই রুটি আমার মাংস, 
এবং এই মস্ত আমার রক্ত; তোমর! ইহা সেবন কর। ভবিষ্বতে এই 
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নিয়মটি তোমরা পালন করিবে ) তাহা! হইলেই আমার সঙ্গে তোমাদের 
একীকরণ হইবে এখন দেখিতে হইবে যে, যীশুর দুইটা দিক ছিল,__ 
একটা ত্রশ্বরিক আর একটা মানবিক । এক হিসাবে তিনি বলিতেছেন 
যে, তিনি এবং তাহার পিতা এক; তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। আর এক 
হিসাবে তিনি মানুষ; এবং সেই কারণে সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি। 
পাপমোচনের জন্য যখন 9907109 বাঁ যজ্ঞ আবশ্যক, যীস্ত মানুষের 
প্রতিনিধি বা! নিষ্কয় শ্বর্ূপে আপনাকে যজ্ঞপশ্ুরূপে (1210) ০ £০) 
আহন্তি দিলেন। তাঁহার আদেশমত শিষ্যেরা যে মন্ত্রপৃত রুটি ও মন্ছ 
সেবন করিল, তাহা বৈদিক. বজ্ঞীবশেষ পুরোডাঁশের মত ও সোমরসের 
মত দীড়াইল। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ করার মত খ্রষ্টের মাংস ও রক্ত 
সেবন করিয়া! মানব যজমান থ্রীষ্টের সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়! 
যাঁয়। তদবধি সমস্ত ্রীষ্টান এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন) সমস্ত 
্রী্টানের ইহা অবশ্ঠ কর্তব্য । ইহারই নাম 9801609 0111) 11899 
ও [300107115£ ভক্ষণ। সকল ত্রীষ্টানই বিশ্বাস করেন যে, এই চুঘ- 
0%719এর দ্বারা যজমান ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যাঁয়; সেই জন্যই 
ইহার নাম 13010 00171011010] | রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক 
চর্চের শ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যাজক রুটি ও মগ্াকে মন্ত্রপূত করিলে 
বাস্তবিক উহা! বথাক্রমে মাংস ও রক্তে পরিণত হয়। ধাহার! প্রকৃত 
সাধক, তীহার! নাকি চর্চক্ষে রক্তমাংস দেখিতে পান; এবং তাহারা 
বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসর্ণক্রিয়ায় খ্রীষ্টের আত্মাহুতিই পুনঃ পুনঃ 
সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই জন্ত ইহার নাম 9৭০11506 ০6 119 11993 | 
এই 9৪01005এর পদ্ধতি ক্যাথলিক চর্চে যেক্প প্রবর্তিত হইয়াছে 
তাহার সহিত দোমধজ্ঞের চমৎকার সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া ঘায়। উভয়ের 
বাঁধা 115 তুলনাযোগ্য । ইছদিদিগের মধ্যে পণ্ড বলি ছিল বটে, কিন্ত 
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$108110119 38011?06 নিষ্কুয় আহুতি ভি হয় ছিল: না। একটা অনুষ্ঠান 
ছিল-_-১০৪7০91, ছাগলের উপর পাপের বোঝ! চাপাইয়! দিয়া তাহাঁকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু মানুষের নিজ্রয় স্বরূপে পণ্ড আহুতি দেওয়া 
তাহাদিগের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ । এ যে 010০৮109 ০1 ৪$0176- 
1011) এবং তদ্ারা ঈশ্বরের সহিত মানুষের একীকরণ, ওট৷ ইহুদিদিগের 
মধ্য আদৌ ছিল না; তাহাদের শ্রষ্টী এত উর্ধে অবস্থিত যে, ওর্প 
একীকরণের কল্পনা! একটা বিষম 52.01119£6 বলিয়৷ পরিগণিত হইত । 
বীণ্ড নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয়: দিয়াছিলেন ; তাই তাহার উপর 
ইহুদীর এত আক্রোশ। ইহুদী এক 11955191র পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; 
কিন্ত দেই 21৩*319]) ঈশ্বর নহেন) তিনি কেবল ইহুদী জাতির 
উদ্ধারকর্তা। কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ যে ঈশ্বরের সহিত এক হইতে 
পারেন, ইহা তাহার কল্পনাতীত । কিন্তু আমাদের বৈদিক যজ্ঞের গোড়ার 
কথাটাই এই যে, মানুষ যজ্জের দ্বারা একেবারে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; এষং 
বেদের শেষ ভাগে, অর্থাৎ উপনিষদের চরম কথ! এই-_-“আমিই বঙ্গ" । 
বীপ্তুর “আমিই ঈশ্বর” ইন্ছদীর কল্পনাতীত; কিন্তু প্রীটিই ভারতবর্ষের 
ধর্শের মূল কথা । তাই বলিতেছিলাম, অন্যান্ত 'অনেক নৃতন 00০01 
এর সহিত এ কথাটা খ্রীষ্টান ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছে, একথা 
বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় ন!। | 

*গ্রুসঙ্গক্রমে আরও দুইটা কথা ঘল! যাইতে পারে। চা তান 
পঞ্চমকার সাধনার সছিত ইহার সাদৃশ্তও আশ্চর্যজনক । মংস্ত ও মাংস 
--আমাদের্র বৈদিক যজ্তীয় পণুমাংস, ও খ্রীষ্ঠামের খীষ্টের মাংস মনে কয 
ফাইতে পারে। মুদ্রা অর্থাৎ চাল কলাই ভাজা, বৈদিক পুয়োভাশ এ্রধং 
ীষ্টানের রুটি ; সোময়জ্ঞে পুরোডাশের সহিত: যর ভাজা, খই, ছাতু প্রতি 
ঘ্মহুতি দেওয়া হইত, এবং যজমানকে - তাহার জবশেষ ভক্ষণ করিত 
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হইত। মস্ত,বৈদিক সোমরস, খ্রীষ্টানের 109 বৈদিক সোমরসের 
আর এক নাম অমৃত। তারিক মদ্য মন্ত্বার। শোধিত হইলে অমৃতে পরি- 
পত হইত । পঞ্চমতত্ব--যজমানের নবজীবন লাঁতের উপযোগী অনুষ্ঠান, 
বৈদিক সোমযাগের পুনর্জন্ম ; ক্যাথলিক 11893 এর যীশুর সঙ্গে এক 
হইয়া মৃত্যুকে পরাজয় করতঃ অমরত্বলাভ। 

প্র্শমাত্রেরই ছুইটা দিক আছে। একটা সমষ্টিগত, ০০170001191 ) 
আর একটা ব্যক্তিগত 7919018]। চচ্চ ও সঙ্গের অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যেক 
ব্যক্তিকেই পালন করিতে হইবে ) এ বিষয় কাহারও ব্যক্তিগত স্থাতন্থ্য 
লাই। আর একটা দিক-_6150781 ব্যক্তিগত ) এখানে সাধক নিজের 
মনের মত সাধনা করিতে পারেন। খ্রীন্ীয় ধর্মমতপ্রবর্তনের পর প্রথম 
হইতেই ০৮৬:০% সম্টিগত ০0101201121 হইয়া দীড়াইল; মোড়লের 
একত্র হইয়া আপনাদের বিধিব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইত, কাহারও মুখা- 
পেক্ষী হইত না); এই দলবাধ! ০0121211091 ভাব দেখিয়া রোমের সম্রাট 
রুট হইতেন। বোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির একটা বিশিষ্ট কথা ছিল, 
যে রাষ্র মধ্যে কেহ কোনও অজুহতে দল বীধিতে পারিবে না) রাষ্ট্রপতির 
অন্থমতি ব্যতীত দলবীধা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন রোমসমাট খ্রীষ্টান 
হইলে 9216 ও ০0101) এক হইয়া গেল; তখনও সমাট 0০87011 ও 
57০00 ডাকিয়! সর্বসাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা ধার্ধ্য করিয়া দিতেন; 
এইরূপে পুর্বতন 00207)01781 ভাব সম্পূর্ণ অন্কু্ রহিল। প্রথম দুইটা 
বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধামোড়লেরা নিজেদের ব্যবস্থা মিজেরাই করিত। 
পরে সম্রাট অশৌক এবং কণিফ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া নেতৃত্ব 
'ক্ষরিভেন। বৌদ্ধ সঙ্বের ৩০010120741] ভাব পরিবর্তিত হয় নাই। 
তীষ্টানের সেই সকল [0111561581 0009 0০0001এ যে নিয়মাবলী 
ধার্ধা কর! হইত ) কেহ তাহার অন্তথাচরণ করিলে 1157৩0৫ বলিয়া! পরি- 
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গণিত হইত, খ্রীষ্টান ০০170070110 হইতে বহিষ্ধত হইত ও প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হইত) -এই শরস্তিট! সম্পূর্ণ ০০00)0781| এখনও রোমান 
ক্যাথলিক ও গ্রীক চর্চের আদেশ তত্ব মতাবলত্বী লোকে শিরোধার্ঘ্য 
করিয়া থাকে। গ্রটেষ্টাপ্ট চর্চ বনু সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কতকট! যেন 
স্বাধীন বলিয়! মনে হয়) কিন্তু সেখানেও ব্যন্কিগত স্বাধীনতা নাই। 
কোথাও বা 5%80০ বিসপদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মাবলী পরি- 
বর্তিত করে ) কোথাও ব! মণ্ডলী বা 00787988007 একত্র হইয়া সেই 
সকল ব্যবস্থা করে। আবার দেখুন খ্রষ্ঠানের 11955 সাধারণতঃ ব্যক্তি- 
গত নহে; সমস্ত সমাগত ব্যক্তির যীন্তর সহিত একীকরণ ব্যাপার। 
তৎকালে পূর্ণদীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই গির্জায় উপস্থিত থাকিতে 
পায় না। যাজক পৃতরুটি যথা নিয়মে বিতরণ করিবেন) এক কণিকা 
অপচয় কিন্বা! ভূমিম্পর্শ করিতে পাইবে না) খ্রীষ্টান ব্যতীত কাহারও 
তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। 

প্রাঙ্গণের যক্তানুষ্ঠান হয়ত অতি প্রাচীন কালে 00100001791 ছিল; 
তাহার কতক কতক পরিচয় পাওয়৷ যায়। কিন্তু বেদের ত্রাঙ্গণযুগেই 
স্পষ্ট বুঝা যায় যে ০0117079] আপেক্ষা 76150281 দিকৃটাই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের স্বাতন্ত্রাপ্রবণত1 আমরা বেদের যুগ হইতেই 
প্রাপ্ত হই) ধর্ম 990এর অধীনে নছে। যজ্ঞের খত্বিক ঠিক ইংরাজী 
01169 নছেন ? যজপমান যে কোন ব্যক্তিকে খত্বিকরূপে বরণ করিতে 
পারিতেন। 72195 যেমন চর্চের কর্তা কিন্বা ০০02৫758800: গ্রাহথ 
করিয়া লইলে তবে তিনি পৌরোছিত্য করিতে পারিবেন ) বৈদিক ফ্তি- 
কের সে রকম 0411০ 0112:906৩1 কিছুই ছিল না। খ্ীষ্টানের পুয়োছিত 
নির্দিষ্ট ০5:০1801$র ভিতর দিয়া 9:18160 হইয়া থাকেন; এবং 
সমস্ত চর্চের সহিত তাহার একটা স্থায়ী সম্পর্ক ঈড়াইয়! যায় | তিনি 


২৪ , বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


৯ স্লিপ সপ্তম পপি পারি 


যতদিন পাদস্থ থাকেন, ততদিন সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাজকরূপে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য ; অন্ত কাহারও যাজকতা অগ্রাহ্থ ও অসিদ্ধ। 
কিন্তু ত্বিক য্সের আহুতির পর আবার সমাজের জনসাধারণের মধ্যে 
মিশিয়া পূর্বের মত একজন 01186 100151009] মাত্র হইতেন। যজ্ঞ- 
কালে তাহার সহিত যজমানের যে কিছু সম্পর্ক; তৎপরে কোন সম্পর্ক 
থাকিত না । সমাজের অন্য কাহারও সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাফিত 
না। জনসাধারণের জন্ত নিদিষ্ট মন্দির বা যজ্জভূমি বেদের আমলে ছিল না। 
অধিকাংশ যজ্ঞই কাম্য (00601181) যে যজ্ঞ প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ছিল, 
তাহাতে খত্বিকেরও প্রয়োজন ছিল না। 19165 যেমন ঈশ্বর ও 
জীবের মধ্যস্থ, আমাদের খত্বিকের সেরপ মধ্স্থ ভাব কিছুই ছিল না। 
“বটি ব্রাঙ্গণ্য ধর্খের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য রহিয়াছে । কোনও পোপ নাই; 
রাষ্ট্রের আধিপত্য নাই) চর্চের মোড়ল নাই ) পুরোহিত সম্প্রদায় 7 
850)000, 10161710005 নাই। রাহ্মণ,_পুরোহিত নছেন,' সমাজের 
বর্ণবিশেষ মাত্র । তিনি যাজক হইতে পারেন, যজমানও হইতে পারেন। 
 যাহাকে ইচ্ছ। যাজকত্বে বরণ কর! যাইতে পারে৷ যিনি জমান, তিনিও 
খত্ধিকের কার্ধ্য করিতে পারেন। 
বৌদ্ধধর্ম মূলে সঙন্্যাসীর ধর্মা, দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর ধর্ম) কাজেই 
এই স্থাতন্ত্প্রবণতা বৌদ্ধধর্ম্দে ছিল না); সেখানে গোড়া হইতেই 
00101)028] ভাবটা প্রবল। বুদ্ধের তিরোভাবের পর হইতে সঙ্ষৈর 
প্রধান ব্যক্তিরা সঙ্গীতি আহ্বান করিয়। যে বিধিব্যবস্থা করিতেন, সমস্ত 
»জ্যই তাহা মানিয়া লইত। সম্রাট ০০১০ সঙ্গীতি আহ্বান 
করিয়াছিলেন । 
_ “ভান্ত্রিক সাধনার চক্রগত ব্যপারটাঁও কতকটা: ০0107201791 1 এ 
সাধনায় সকল বর্ণের সমান অধিকার আছে। উৈরবীচক্রে বসিলে 'সঞ্চল 
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বর্ণ ই ছিজোতম হইয়! যায়। চক্রে ফাহারা উপস্থিত থাকেন, তাহারা 
সর্ধাংশে সমান অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং গুহতম সাধনাচক্রে বসিয়া 
সাধন! করিতে পারেন। 

“এই সকল তান্ত্রিক গুপ্ত সাধন! বৌঁদ্ধবিহারের মধ্যে প্রবত্তিত হইয়া- 
ছিল, এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট হেতু আছে। তথাগত গুস্াকাদি বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক গ্রন্থে স্পষ্টই দেখা! যায় যে ভৈরবীচক্রের অনুরূপ ব্যাপার বৌদ্ধ 
সজ্মে অনুষঠঠিত হইত.) নেপালে তিব্বতে এখনও হয়। বাউল, বর্তীভজ। 
প্রতৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও 00111010091 ) বৈষ্ণব পঞ্চোপাসক 
সম্প্রদায় ও ভেকধারী নেড়া নেড়ীর ভিতরেও ০0100011019 এর 
্রভুত্ব দৃষ্ট হয়। | 

“আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জগন্নাথক্ষেত্রেও সেই ০010000001910এর 
প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। সেখানে নিতান্ত অন্ত্াজ ভিন্ন সকল বর্ণের 
সমান অধিকার। পুরীতে বর্ণবিচার নাই। জগন্নাথের মহা প্রসাদ চণ্ডাল, 
্রাঙ্গণের মুখে অর্পণ করিতে পারে। বৈদিক পুরোডাশের সহিত, খ্রীষ্টান 
[91101081150 এর সহিত, ইহার সাদৃহা আছে। মহাগ্রমাদ সামান্য অন্ন 
মাত্র নহে; ইহা! পরম দেবত! স্বরূপ, শ্বয়ং জগন্নাথ ; ইহার কণিকামাত্র 
অপচয় করা চলিবে না, সমস্তটুকু গলাধঃকর্ণ করিতে হইবে। ইহা 
উচ্ছিষ্ট হয় না; কোনও আসনে বসিয়া খাইতে নাই, ভূমিতে বসিয়৷ খাইতে 
হইবে । ভোজনের পর ইহা দেবতার সহিত মানবের একত্ববিধান করে ।» 

রামেন্্র বাবু চুপ করিলেন । আমি বলিলাম, “যে প্রসঙ্গে এই আলো- 
চনার সুত্রপাত হইল, সেটা কিন্তু অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে ।” 
তিনি হাসিয়া বলিলেন, “সে কথাটার আলোচনা করিব বৈ কি? কিন্ত 
পারিপার্থিক অবস্থাটার আলোচনা আবন্তক বিবেচনা করিতেছি।” 
লেঈিনকার মত আমর! বিদায় হইলাম। 


্‌ 


রোগশয্যায় শয়ান শ্রীযুক্ত রামেনন্ুদার ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট এমন 
ওরুতর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়৷ অন্যায় করিয়াছি কি না বুঝিতে পাঁরি- 
তেছি না) আমার কিন্তু নেশা ধরিয়! গিয়াছে; তাই ছুইদিন পরে আবার 
তাহার শয্যাপার্থ্থে উপবেশন করিলাম। ছুই একটি কথার পর তিনি 
বলিলেন-_-“আমার অনেক কথা! বলিবার ছিল; অনেক দিন কলেজে 
আপনার সঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তখন যদি কিছু 
কিছু লিখিয়! রাখিতেন ! এখন সামর্থে কুলাইবে কিন! বলিতে পারি 
না।” কোলের উপর বালিশ সবলে চাঁপিয়৷ ধরিয়। তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষের নিকট কত খণী, ইতিহাস 
হিসাবে তাহা বল! কঠিন। পাশ্চাত্য পত্ডিতমগ্ডলী খণশ্বীকারে যে কুণ্ঠিত 
হইবেন, ইহা৷ স্বাভাবিক । তবে কতকটা স্বীকার না করিয়াও তাহারা 
পারেন না। অশোকের সময় হইতে খুব বেশীমাত্রায় গ্রীস ইজিপ্ট ও 
সীরিয়ার সঙ্গে ভাব বিনিময় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
আলেকজান্দার সিদ্ধুপারে এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন) ত্তাছার 
অনুচরবর্গের মধ্যে যে সকল গ্রীক প্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্গপ্য ও শ্রমণ- 
 ধর্শের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না । প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য মধ্যবর্তীর কাজ করিত 
_ ৰাকৃত্রীয়া। বাকৃত্রীয় গ্রীকগণ বৌন্বধর্ম ও বৈষ্ণব ভাগবত ধর্মকে যে 
অত্যান্ত শ্রদ্ধা করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
“আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। বিদেশী পরিব্রাজক জ্ঞানোপা- 
জ্ঘনের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন, এই কথাই ইতিহাসরচয়িতা খুব বড় 
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করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষের পরিব্রাক ও 
একদিন তিব্বতে, চীনে, জাপানে ধর্্প্রটার করিয়াছিলেন। ধাহারা 
তুষারকিরীট হিমালয় অতিক্রম করিয়া, ছুরধিগম্য গোবি মরুভূমি গার 
হইয়া, বর্ধরজাতির মধ্যে ধন্দপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার! যে 
অপেক্ষাকৃত স্থগম পথে স্ুসভ্য পারসিক, গ্রীক, ও ষুডীয়দিগের দেশের 
ভিতর দিয়! ঘুরোপে দলে দলে যান নাই, কিরূপ বিশ্বাস করিব ? 
“পূর্বেই বলিয়াছি যনে, কয়েকটি 0০০৭৩, যথা যজমানের নবজীবন 
লাভ, দেবতার সহিত সাধুজ্য :বা একাত্মতালাভ, যজ্ঞে যজমানের আত্ম- 
নিক্ষুয় ইত্যাদি, ভারতবর্ষের পক্ষে অতি পুরাতন, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সে 
সময়ের পক্ষে অতি নৃতন। 010 10)9 1380195 তাহার সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জলের দ্বারা 799059 করার প্রথা প্রবর্তিত করেন; সেই অবধি 
&ঁ অভিষেকপ্রথা চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে উহ! অতি 
পুরাতন বৈদিক প্রথা । 1₹৪০-71860110 [21119501277 ও 00960 
01771508171, এই উভয়ের অভ্যন্তরে ভারতবর্ষের ভাব কিরূপ অন্ুপ্রবিষ্ট 
তাহা সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিতেছেন । 10010101005 ও ০1১12, 
মূলে বেদের বিরাটপুরুষ ও বাগেবতা৷ এবং বৌদ্ধ প্রজ্ঞা কতটুকু প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আছে, সে কথা বল! বড়ই কঠিন। 10906 খ্রীষ্টানের! ঈশ্বরকে 
বিশ্লেষণ করিয়! যে সকল কাল্পনিক পুরুষের স্থষ্টি করিয়াছেন, যাহার .চরম 
পরিণতি শেষ পর্য্্ত ্রীষ্ীয় [110115তে দাঁড়াইয়া সমস্ত খ্রীষ্টান কর্তৃক 
স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত ভাগবত বৈষণবদিগের বাসুদেব, সন্কর্ষণ, 
অনিরুত্, প্রচ্যায় এই চতুবুর্ণহের ; এবং মহাযাঁন বৌদ্ধদিগের আদিবুদধ 
হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্বসম্তব, অমিতাত ও অমোঘসিদ্ধি এই পঞ্চ 
ধ্যানীবুদ্ধের ) ও সমস্তভদ্র, বজপাণি, অবলোকিত, ও বিশ্বপাণি, এই পঞ্চ 
বোধিসত্ববের ; এবং ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্ঠপ, শাক্যমুনি ও মৈত্রেয় এই 
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“পঞ্চ মানুষবুদ্ধের কল্পনার প্রচুর দাদৃশ্ত দেখা যায়। আধুনিক বৈষ্ণবেরা 
তাহাদের ভগবানকে বিশ্লেষণ করিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্নাবনবিহারী 
শ্রীকৃষ্ণ, বৈকুষ্ঠপতি মহাবিষুর, এমন কি নন্দ-ননদন শ্রীকৃষ্ণ ও বন্ুদেবননদন 
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নানারূপে কল্পিত করিয়াছেন। ভাগবতগণের ও বৌদ্ধ- 
গণের ব্হুপূর্বের বৈদাস্তিকেরা তুরীয় ব্রন্মের সগুণরূপ বিশ্লেষণ করিয়া 
বাষ্টি ও সমষ্টিভেদে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং বৈশ্বীনর বিরাট হিরণাগর্ভ 
প্রভৃতির করপনন৷ করিয়াছিলেন। এই সকল রূপ-কল্পনার মুল খণ্বেদ- 
সংহিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজেই এরূপ বিশ্লেষণ বাপার ভারত- 
বর্ষের ব্রাহ্ণ্যধর্মের মজ্জাগত। প্রাচীন ইহুদির মধ্যে বা প্রাচীন গ্রীনে 
এন্নপ কল্পনার অনুরূপ কিছু পাওয়া যায় কি না জানি না । ডাক্তার ব্রজেন্ত্র 
নাথ শীল ত্তাহার শ্রীষ্টায় ও বৈষ্ঃবধর্ঘণ এতছুভয় তুলনামূলক সন্দর্ভে এ 
বিষয়ের সম্যক আলোচনা! করিয়াছেন। নারদ খষি পশ্চিমে শ্বেতদ্বীপে 
নারায়ণের তক্ত একাস্তিগণের নিকট হইতে নূতন ধর্ম আনয়ন করিয়া 
বৈষ$ব ধর্মকে নৃতন কলেবর দ্রান করিয়াছিলেন, এইকূপ আখ্যায়িকা মহা- 
ভারত মধ্যে ও পঞ্চরাত্রাি গ্রস্থমধ্যে উল্লিখিত আছে ; তাগবত এবং পঞ্চ- 
রান্রমতের ইহাই মুল বলিয়া গৃহীত হয়। ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন। বনু বৎসর হইল রেভারেও কৃষ্ণমোহন 
বন্দোপাধ্যাত্ব এই আখ্যায়িকার মধ্যে ত্রী্টয় ধর্মের নিকট হইতে আধুনিক 
বৈষ্ণব ধর্শেরি খণ গ্রহণ দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার ব্রজেন্ত্রনাথ শীল মহা- 
শর়ও উক্ত সন্দর্ডে তাহার অসাধারণ পাঙ্ডিত্যের প্রয়োগণ্বারা দেই মত 
সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্বেতদ্বীপ যে প্যালে্টাইন, এবং একাস্তিগণ 
ঘে প্রথম শতাকীর খ্রীষ্টান, ইহাই সপ্রমাণ করিরার জন্য তিনি প্রচুর গবে- 
ধপার আশ্রয় লইয়াছেন। তাহা হইলে দীড়ায় এই যে, মহাভারতের যে 
অংশে এই আখ্যান্ধিকা' আছে, উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলিয়া 
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মনে করিতে হদ্প; অর্থাৎ গ্রপটয় ধর্মপ্রবর্তনেরও পরে রচিত । কিন্তু ্ষ্টের 
জন্মের বহু পূর্বে গ্রীক কর্তৃক ভাগবতধর্মের আহ্গত্ন্বীকার স্তত্ত- 
লিপিতে আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই মতের ভিত্তি অনেকটা টলিয়া 
গরিয়াছে। মহাভারতের বাক্য তুলিয়৷ তিনি দেখাইবার চেষ্টা! করিয়াছেন, 
যে উহাতে একটা অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তাহা খুব সম্ভবতঃ ্ীষ্টানদিগের 
80019217151 ভক্ষণ; উহা! যদি 9001)90190 ভক্ষণই হয় তাহা হইলে মহা- 
ভারতের এ অংশ শ্রীষ্টায় ধর্মপ্রবর্তনের পর প্রক্ষিগ্ত মনে করিতে হয়। 
কিন্তু ০01)9115£ ভক্ষণ ভারতবর্ষেরই একট অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। ইহা 
দেখিবার জন্ত নারদের প্যালেষ্টাইন বাওয়ার প্রয়োজন ছিল না; বরং 
আমরাই এখানে উল্টা চাপ দিতে পারি। 

প্রকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণের অভাবে কে কাহার 
নিকট কতটুকু খণ করিয়াছে, তাহ! নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করা বড়ই 
দুঃদাহসের কাজ। স্রীষ্টায় যাজঝেুরা ও থ্ীষ্টীয় ইতিহাদ-লেখকেরা প্রীষটধন্মের 
বিকাশে এবং অভিব্যক্তিতে অন্ঠান্ ধর্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা 
যথাসাধ্য মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান- 
দিগের ধর্মের নিকট হইতে, এমন কি জারন্মীণ 1168101)। দিগের নিকট 
হইতেও অনেক মত ও অনেক প্রথা শ্বীষ্টধর্ম আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা 
অস্বীকারের উপায় নাই। কিন্ত প্রাচ্যদেশের নিকট খণ স্বীকার করিতে 
একালের বড় বড় পণ্ডিতেও একটু কুগ্ঠীবোধ করেন। পারসীকদিগের 
মিথ্পূজা রোমসামাজ্যের প্রথম অবস্থায় সমস্ত রোমরাজ্য, এমন কি 
দর ব্রিটাশদবীপ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহ! অর্পদিন 
হইল আবিষৃত হইয়াছে। সে সময়ে উহা বীরের প্রবল, এবং বোধ হয় 
প্রধান প্রতিদবন্্ী ছিল। খ্রীষটধন্্ম এই মিথ্পূজার অনেক অংশ আত্মসাং 
করিয়াছে, তাহা অস্বীকারের আর উপায় নাই। ব্যাপারটা গ্রীষ্টীয় ীঁতি- 
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হাসিকেরা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতবর্ষের বোধিসত্ব 
্রীষ্টীয় সমাজে আজ পর্য্যস্ত সেন্ট, জোসাফাৎ রূপে 08700201960 হইয়া 
৬, আসিতেছেন, ইহাও অধিকদিনের আবিষ্কার নহে । যিনি 

সংবাদ জানেন না, তিনি এ মন্বন্ধে মোক্ষমূলরের আলোচনা পাঠ 
ধা দেখিবেন। 

রামেন্ত্র বাবু টুপ করিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া অর্ধ আউন্স 
আনারসের রস পাঁন করিয়া বলিতে লাগিলেন,_“কিস্তু খ্রীষটায় 
সমাজে 1)0085009)এর উত্তব আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ! প্রাচীন 
গ্রীসে, রোমে এবং ইহছুদিদিগের মধ্যে এই সন্ন্যামী সঙ্বের তুলনীয় 
জিনিষ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। 

“ভারতবর্ষে কিন্তু এই মম্ন্াসী ধর্ম অতি পুরাতন ব্যাপার। পূর্বেই 
বলিয়াছি, ব্রাহ্মণের ধর্দশান্ত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় না থাকিলেও বুদ্ধের আবির্ভীবের 
পূর্বেই দলবদ্ধ সন্গ্যামী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে প্রচারিত উপনিষদের মধ্যে কুটাচর বহ্দক, হংস 
পরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসীর দল্রে উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য মতের 
অনুসরণ করিয়া যদি এই উপনিষদগুলিকে বুদ্ধের পরবর্তী বলিয়াও 
মনে করা যায়, তথাপি বুদ্ধদেবের সময়ে এবং পূর্বে বর্তমান আজীবক 
নিষ্রস্থ প্রভৃতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ভূিলে চলিবে না। বুদ্ধদেব স্বয়ং 
শ্বপ্রবর্তিত মন্ন্যাসীসঙ্ঘকে একেবারে যন্ত্রবন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; 
এবং দেশে বিদেশে সন্ধর্শের প্রচার অবশ্তকর্তৃব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া- 
ছিলেন অশোকের সময় হইতে রাজসাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়৷ এই গ্রচার- 
কাধ্য ভারতবর্ষের বাহিরে মহাসমারোহে আরন্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টের 
জন্মকালে বা তাহার অব্যবহিত পরেই, যে সন্ন্যাসীর দল আধুনিক 
যুরোপীয়ের পক্ষে ছুরতিক্রম্য মধ্যএসিয়া পার হইয়া চীনের মধ্যে 
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বিশ ঘটাইয়াছিল, তাহার! যে প্যালেষ্টাইনে এবং মিশরে ততোধিক 
বিপ্লব ঘটায় নাই, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। গ্রীষ্টের সমকাল- 
বর্তী এদীনি ও থেরাপিউটদিগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি; অল্লদিন 
পরেই মিশর এবং কাইরীনিতে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদিগকে বিজন মরুভূমিও 
গুহা আশ্রয় করিতে দেখা যায়। ক্রমশঃ মন্ন্যাসীর দলের অভ্যাদয় 
হইতে লাগিল। গ্রীক ও রোমান চর্চমধ্যে সন্গযাসীদের নানাদল যন্ত্র 
বন্ধ হইয়া উঠিল। যুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস এই সকল মন্ন্যাসী- 
দলের ঘটনায় পরিপূর্ণ; ইতিহাসজ্ঞ বাক্তি মাত্রই জানেন, এই সকল 
সন্ন্যাসীদলের প্রতুত্ব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধলঙ্ঘের ন্যায় 
ইহারাঁও বিহার ও সঙ্ঘারাম নিষ্মীণ করে) রাজার অনুমতিতে এই 
সকল বিহার ভূমিসম্পত্তির অধিকারী হইত; এবং যুরোপের মধ্যযুগে 
মুরোপের তৃমির বৃহৎ ভগ্নাংশ এই সকল বিহার ও সঙ্বারামের 
অধিকৃত ও করতলগত হয়। এই সকল খ্থীস্ীয় সন্ন্যাসীসজ্ষের ভিতরে 
9. 73760101 প্রভৃতি মহাত্মগণ যে সকল আচার নিয়ম প্রবর্তিত 
করিয়াছিলেন, বৌদ্ধসজ্ঘের মধ্যে প্রচলিত আচার নিয়মের সহিত 
তাহাদের তুলনায় সমালোচনা আবশ্তক। তিব্বতে ও জাপানে বৌদ্ধ 
মন্দিরে যে সমস্ত উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, রোমের অনুগত 
্রীষ্টীয় মন্দিরে তাহার অনুরূপ আচার অনুষ্ঠান দেখিয়া শ্রীষ্টান পর্য্যট- 
কেরা বিস্মিত হইয়া থাকেন, তাহা ভূয়োভুয়ঃ দেখিয়াছি। সে কালের 
্ীষ্টানেরা এই সাদৃস্তে শয়তানের কার্সাজি দেখিতেন। বৌদ্ধযাজক- 
দিগের ও লামাদিগের বেশভৃষা পরিচ্ছদ; অস্থি, ভশ্ম প্রভৃতি 16110 
পূজা ; 5217 সাধু তক্ত পূজা; মৃত্তিপূজা) সাধুগণের আবির্ভাব ও 
তিরোভাবের উপলক্ষে উৎসবের ও উপবাসের বিধান; মালাজপ ; 
ধুপ-দীপ প্রভৃতি নানা উপচারের প্রয়োগ 3 যাত্রা (01090895107 )) 
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মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ ও নিবেদন; ০010959101 এর দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত ) 
এই নকল এবং আরও নানাবিধ বিধিব্যবস্থার বৌদ্ধমন্দিরে এবং গ্রীস 
মন্দিরে সাদৃশ্ত আলোচনা করিলে স্তত্ভিত হইতে হয়। এই সকল 
আচারান্ুষ্ঠান প্রবর্ডনের পৌর্বাপর্য্য নির্ণয় সর্বত্র সুসাধ্য না হইলেও 
একেবারে অসাধ্য নহে। সবই যে শয়তান কার্সাজি করিয়া! খ্রষ্টীয় 
ধর্মের অনুকরণে চীনে তিব্বতে ও জাপানে আনয়ন করিয়াছে, এমন 
কথা বলিতে সাহস হয় না। 

"এই শয়তানের কথাটাই লওয়া যাক্‌। ইনুদিদিগের প্রাচীন ধর্থে 
শয়তান ছিল না। যেখল সরীস্থপ আদি মানবদম্পতিকে প্রতারিত 
করিয়াছিল, বাইবেলে সে সর্পমাত্র। পরবর্তী কালে সেই সর্পের উপর 
শয়তানি আরোপিত হইয়াছে। গ্রীষ্টানেরা শয়তান বলিতে যাহা বুঝেন, 
প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে তাহা ছিল না; প্রাটীন ভারতবর্ষেও ছিল ন|। 
শয়তানের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি অমঙ্গলের, অধর্ম্ের, পাপের 
গ্রেরণাকারী। শয়তান প্রকৃতই পাপপুরুষ। এই পাপের ফল অব 
মৃত্যু বটে। কাজেই শয়তানের প্ররোচনাতেই পাপও মৃত্যু 510 810 
1971]. উভয়েই আগিয়াছে। শয়তান ঈশ্বরের প্রবল প্রতিদন্দী। 
ঈশ্বর যে উদ্দেশ্তে জগত স্থষ্টি করিয়াছেন, শয়তান তাহা! প্রায় ব্যর্থ করিয়। 
দিয়াছেন। শয়তানকে দমন করিতে বিধাতাকে হিমসিম খাইতে হয়। 
মানুষকে শয়তানের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবানকে ্রীষ্টরূপে 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, এবং আপনাকে য্তীয় পণুরূপে বলি দিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ধর্্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই ) [1029917 ০£ 
0০৫ স্থাপিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব । খ্রীষ্টের পুনরাগমন 
(9০০০1 80$০/ ) কবে হইবে, সে বিষয়ে গ্রীষ্টানেরা বহুকাল হুখৃতে 
প্রতীক্ষা করিতেছে । এই শয়তান ও তীহার গণের অর্থাৎ অন্ুচর- 
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দিগের ভয়ে তামসযুগ ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সমস্ত শ্রীষ্টীয় যুরোপ সন্ত 
থাকিত; বু গ্রীষ্টান খ্রীষ্কে পরিত্যাগ করিয়৷ গোপনে শয়তানের শরণ 
লইত। তাহার ফলে খ্রীষ্টীয় সমাজের বুকের উপর একটি শয়তানতন্ 
(৫6৮11 ০191) ), খ্রীষ্ীয় ধর্শের প্রতিত্বন্থী একটা নৃতন ধর্,আবি- 
রত হইয়াছিল। সেকালের 10170 17810, সা101)0800 2600- 
70800 প্রভৃতি তামসিক অনুষ্ঠান এই অপধর্শের অস্তর্গত। বড় বড় 
পপ্তিত হইতে গলিতনখদস্ত বুদ্ধী পর্য্যন্ত ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিত; 
অন্ততঃ সেই সন্দেহে কত পর্ডিতকে ও কত বুড়ীকে যে পোড়ায়! মারা 
হইয়াছে তাঁহার সংখা! নাই। | 
“এই যে শয়তান মানুষকে পাপে প্রবস্তিত করিয়া মৃত্যুর অধীন 
করিয়াছে, মানুষের সর্ধনাশসাধনই যাহার একমাত্র কর্ম,--এই 
শয়তান কোথা হইতে আসিল? ইন্ুদিদিগের ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে শয়তানকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইন্দিরা 
পারসীকদিগের সংসর্গে আসিয়াছিল; মহাগ্রতাপ ব্যাবিলনাধিপতি 
ইহুদিজাতির অধিকাংশ লোককে বন্দী করিয়া তাহাদিগের স্বদেশ 
হইতে নির্বাসিত করিয়া পারস্তে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন; বনু 
বংসর পরে পারস্য সমাটের অনুগ্রহে সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া 
তাহার! ম্বদেশে ফিরিয়া আসে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নবজীবন 
লাভ করিয়া, তাহারা নৃতন উদ্যমে আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম পুন- 
গঠিত করিয়া তুলে। তখন মুসাপ্রবপ্তিত আচার নিয়মের বন্ধন খুব 
শক্ত করা হয়। 1/011)9. দিগের উদার ধর্ম সেই বন্ধন শিথিল 
করিতে পারে নাই। অনেকে অন্থমান করেন, পারস্ত হইতে এই . 
শয়তানকে এই সময়ে ইহুদিধর্শশান্ত্রে আমদানি করা হইয়াছিল। পারস্ত- 
দেশের প্রাচীন ধর্শে্ প্রধান দেবতা--অহুর মজদর; ইনি ধর্শের এবং 
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মঙ্গলের দেবতা । -অনেকে মনে করেন, ইনি বেদের বরুণ দেবতার 
সহিত অভিন্ন। অনুর মজ.দের প্রবল প্রতিপক্ষ, অজ্ঘ মৈ্না বা আহি 
মান, অধর্মের বা অমঙ্গলের বিধাতা । অনুর মজদের সহিত ইহার 
সনাতন বিরোধ ; সেই বিরোধের নিবৃত্তি নাই; এবং তাহার ফলেই এই 
বিশ্বজগৎ ভালোয় মন্দয় মিশিয়া চলিতেছে । এই আহ্বিমানই প্রকৃত 
শয়তান। মঙ্গলবিধাতা। ঈশ্বরের এত বড় প্রতিদ্ন্থী আর কোনও জাতি 
কল্পনা করে নাই । খ্রী্টায ধর্ণশান্ত্রে তাহার প্রচুর প্রতিপত্তি হইল । খ্রী্টীয় 
বিহার গুলির মধ্যে গুগ্ুতভাবে শয়তানের পুজ। খুব প্রসার লাভ করিল। 
শয়তানপুজার অনুষ্ঠানগুলি কিরূপ, যাহারা শেকস্পীয়ারের ম্যাকবেথের 
10)দের কারখান! পড়িয়াছেন, ত্বাহারা কতকটা বুঝিবেন। কিন্ত 
ব্যাপারটা বেশী দিন চাঁপা রাখা গেল না। যুরোপের এই সমস্ত মঠগুলি 
একদিকে পৌঁপ এবং অন্যদিকে রাজার সম্পূর্ণ অধীন ছিল) ভারতবর্ষের 
বিহারের মত তাহার! ন্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল না। কাঁজেই যখন লোকে 
কাণাঘুষা করিতে লাগিল যে এই কল মঠে গোপনে শয়তানপুজা 
চলিতেছে, তখন রাঁজবিধি দ্বারা কঠোর উপায়ে তাহা বন্ধ করা হইল। 
এই কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা যুরোপের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য মসীলিপ্ত 
করিয়াছে। যাছাকে ডাইন বলিয়া সন্দেহ করা হইত, তাহাকেই নানা 
যাতনা! দিয়া শেষে দগ্ধিয়া পোড়াইয়া মারা হইত। তথাপি নানাস্থানে 
নানারূপে শয়তান পুঁজ! চলিতে লাগিল । চ001800 ]20101875 এবং 
1001)65 [70901811975 গোপনে শয়তান পুজা করিত। তাহাদের 
অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের তস্তোন্ত অনুষ্ঠানের অনেক সাদৃশ্য আছে। 
ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে কিরূপে কঠোর উপায়ে ইহার উচ্ছেদ 
সাধন ঘটে । | 

“আমাদের দেশে প্রাচীনকালে শয়তানের অনুরূপ কিছু ছিল না । 
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যুরোপীয়েরা শ্বশীনচারী ভূতপ্রেতগণপরিবৃত মহাদ্েবকে 79৩০] মনে 
করিয়াছেন হিন্দু তাহা শুনিয়া হাসেন। শ্রীষ্টান জানে না যে, হিন্দুর 
মহাদেব মানুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেন না । তিনি শিব, শঙ্কর, আগুতোষ ; 
পাপের প্রেরণাদ্বারা মান্গুষের সর্বনাশ সাধন করা কি তাহার কাজ? 
বেদের কুদ্রদেবকে উপাসকেরা ভয় করিত। তাহার পিণাক ও তাহার 
বাণ ত যথেষ্ট ভয়জনক ছিল; তাহার উপর আবার প্রত্যেক গৃহস্থ 
তাহার কোপদৃষ্টি হইতে পালিত পণ্ুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট 
ছিল। এই তয়ঙ্কর দেবতার নাম স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার সাহস 
কাহারও হইত না। এঁতরেয় ক্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে কোনও মনে 
রুদ্র নাম স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে. পারিবে না; তৎপরিবর্তে অপেক্ষাকৃত 
মোলায়েম ভাষায় “রুদ্রিয়” বলিতে হইবে । কি জানি যদি স্পষ্ট নামের 
উল্লেখে তাহার দৃষ্টি আকুষ্ট হয়! তীহার দৃষ্টিপাতকেই লোকে ভয় করিত। 
রুদ্রের উদ্দেশে কোনও যক্জীয় অনুষ্ঠান করিলে জলম্পর্শ করিতে হইত। 
অনুর, রাক্ষস, এবং পিতৃগণের উদ্দেশেও কোনও অনুষ্ঠান করিতে হইলে 
এরূপ জল স্পর্শ করিতে হয়। বহৃস্থলে রুদ্র দেবের স্তবস্তরতির তাৎপর্য 
তাহার রোষ নিবারণ করা। এই উগ্র দেবতাটির মধ্যে খ্রীষ্টানের 
শয়তানি ভাব কিন্তু দেখিতে পাই না। তিনি কুপিত হইলে মানুষের 
অনিষ্ট করিতে পারেন) কিন্তু. মানুষকে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
করিবার প্রয়াদ আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম প্রথম তাহাকে খুনী 
রাথিবার জন্যই তাহাকে শঙ্কর বল! হইত বটে)কিস্তু শেষ পর্য্যস্ত 
ব্রাহ্মণের কল্পন! এই উগ্র ভীম কপর্ধী দেবতাকে আশুতোষ শিবে পরির্ণত 
করিয়াছিল। অন্ধুর ও রাক্ষম 4০০1] নহে) কিন্ত মনে হয় যে এই ভুল , 
ইংরাজি অনুবাদ বহুস্থলে দেখিয়াছি। যজ্ঞের ভাগ লইয়া দেবতার 
সহিত অন্থুর ঝগড়া করিত; মানুষের সম্পাদিত ধজ্ঞকার্য্যে রাক্ষস 
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বিচ্ব উৎগাদন করিত; রত) কিন্তু এরকম কল্পনা, বৈদিক সাহিত্যে নাই 
যে তাহারা মানুষকে পাপপথে লইয়া! যায়। বেদে আর একটি দেবতার 
উল্লেখ পাওয়া যায়, নির্ঘতি ; কাহাকেও কতকটা ভয় করিয়! চলা 
হইত। নির্খতির পাশ হইতে রক্ষ! পাঁইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়; 
কিন্তু তাহাকে শয়তান বলা যায় না; পাপপ্রবর্তনার সহিত তাহার কিছু 
মাত্র সম্পর্ক নাই। আর যে যমদেবতা৷ পরবস্তিকালে মৃত্যুর সহিত অভিন্ন 
বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, ত্রাহাকে হিন্দু ভয় করেন বটে, কিন্ত তিনিও 
্ীষ্টানের শয়তানের মত নহেন; তিনি একজন দেবতা! ; তিনি পিতৃগণের 
অধিপতি, বিচারকর্তা ; তিনি ধর্্মরাজ। আধুনিক ব্রাঙ্গণ্য সাহিত্যেও 
শয়তান আধিপত্য লাভ করেন নাই) এমন কি তত্বশাস্ত্রেও শয়তান 
গ্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। স্বন্দ ও তাহার অন্ুচর গ্রহগঞ্, 
মাতৃকাগণ, ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতাগণকে লোকে ভয় 
করিত বটে, কিন্তু ভাহাদিগকেও শয়তানের অনুচর বলা যায় না; পাপে 
প্রবর্তন তাহাদের কার্য নহে। মহাভারতের বনপর্বোক্ত আখ্যায়িকায় 
অগনিপুত্র স্বন্দে যেন একটু শয়তানী ভাব দেখা য়ায়, কিন্তু সন্দেছ হয় এই 
স্বদ্দও যেন বাহির হইতে আসিয়া ব্রাঙ্গণ্যসাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছেন) 
এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিতবন্দ্ী হইলেও, তৎকর্তৃক দেবসেনাপতিত্বে 
অভিষিক্ত হুইয়৷ এবং পার্বতী কর্তৃক পুত্রত্বে গৃহীত হইয়া দেবত্বলাভ 
করিয়াছেন। যাহারা স্বন্দঘটিত এই ব্যাপারটুকু জানেন না, তীহাদিগকে 
বলিয়৷ রাখি, স্কনোর অনুচরেরা৷ আশতুরঘরে ছেলে খাইত, এবং স্বন্দ 
নিজে সি'দচোরদিগেয় আশ্রয় ছিলেন) সাক্ষী মৃচ্ছকটিকনাটক। তত্ব 
অনেক ডাকিনী যোগিনীর উল্লেখ আছে? তাহারা হয় ত মানুষের অনিষ্ট 
করিভে পায়ে, কিন্তু তাহাকে পাপে প্রবর্তিত করে না। শয়তানের বা 
[08%1]এব প্রধান লক্ষণ, পাপে প্রবর্তন! । মানুষের ছল ধরিয়া তাহাকে 
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গ্রলোভিত করিয়া! কুপথে লইয়া যাইবার জন্য সে বসিয়া আছে। ব্রাহ্প্য 
সাহিত্যে অনেক উগ্র ভয়ানক দেবতার ও অপদেবতার উল্লেখ আছে; তাহারা 
অনিষ্ট করে, কিন্তু পাপে প্রবর্তিত করে না। আমাদের প্রাত্যহিক তান্ত্রিক 
সন্ধ্যোপাসনায় ও পূজায় এক পাপপুরুষের কল্পনা দেখা যায়; এই পাপ- 
পুরুষকে কতকটা শয়তানের স্থলাভিষিক্ত বলা যাইতে পারে। তাহার 
একটা রূপবর্ণনাও আছে; ব্রঙ্গহত্যা তাহার শির, চৌধ্্যবৃত্তি তাহার 
বানু, ব্যভিচার তাহার কটিদ্বয়, ইত্যাদি। উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার 
পূর্বে উপামকের শরীর হইতে এই পাপপুরুষকে দহন করিতে হয়। 
ভৃতগ্ুদ্ধি অনুষ্ঠানে ইহা! নিষ্পন্ন হয়। এই পাপ পুরুষ শয়তান হইলেও 
ষ্টানের শয়তানের মত প্রভূত্ব বা ভয়ানকত্ব লাভ করে নাই। হিন্দ 
কখনও পাপপুরুষের পূজা করে নাই, তাহার শরণাপন্ন হয় নাই। 
বেদে মৃত্যু দেবতার উল্লেখ আছে; মৃত্যুর ভয় চিরকালই আছে। নির্ধতি 
নামক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। নির্ধতির পাশ হইতে উদ্ধারের জন্য 
প্রার্থনা দেখা যায়; ইহাকেও লোকে ভয় করিত। এই নির্ধতি হইতে নৈর্ধত- 
গণের উৎপত্তি ইহারা কতকটা রাক্ষসের মত। কিন্তু মৃত্যু বা নির্ধতি 
কেহই শয়তানের মত পাপে প্রবর্তক নহে। বেদে মন্থা নামক দেবতাকে 
খক্সংহিতার দশম মগ্ডলে পাওয়! যায়। আমাদের আহ্বিক সন্ধ্যোপাসনায় 
“মন্যুকূৃতেত্যঃ পাপেভ্য£” মুক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। যুধি্িরকে যখন 
দধন্মময়ো মহাক্রমঃ* এবং ছূর্য্যোধনকে “মন্াময়ো মহাক্রমঃ» বলা হইয়াছে, 
তখন ইহার সহিত পাপের ও অধর্মের সম্পর্ক আছে বলিতে হইবে। 
কিন্তু গোড়ায় ইহাকেও দেবতারূপেই পাওয়া যায়; এমন কি, ইনি বৃত্ধেরও 
শক্র। এই বৃত্র ইন্দ্রের প্রধান শক্র, অতএব দেবগণেরও শক্র। ইহার বিশেষণ 
অহি ব৷ সর্প। এই সর্পের সহিত শয়তানরূপ সর্পের কোনও সম্পর্ক আছে 
কিনা বিবেচ্য। যাহাই হউক, বৃত্র যে মানুষের শক্, এবং মন্গুয্যকে 
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পাপে প্রবর্তন করেন, এইরূপ খুলিয়া বলা হয় নাই। আধুনিক সাহিত্যে 
কলির দর্শন পাওয়া যায়। এই কলিষুগে তাহার যথেষ্ট গ্রভূত্ব। পাপের 
সহিত তাহার সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু তাহার পৃজাপদ্ধতি নাই। হিন্দু 
শান্ত্ে ্ীষটানের শয়তানের মত তিনি একাকী ভগবানের প্রতিঘন্দী হইয়া 
ঈ্ড়ান নাই; কেবল পাপের ছিদ্র অন্বেবণ করেন মাত্র । সম্ভবতঃ কলির 
আবির্ভাবও বৌদ্ধ বিপ্লবের পরবর্তী । ষ্ুরোপের শয়তানপন্থীদের 9180. 
: 8£10এর মত অনুষ্ঠান আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায় 
রটে) সাধনদ্বারা, মন্তরতন্্ব তুকতাক প্রয়োগদ্বারা, তাল বেতাল ডাকিনী 
যোগিনীকে বশ করিয়া মারণ, উচাটন, বশীকরণ,-_-সংক্ষেপে নিজের স্বার্থ 
সিদ্ধি ও অন্ঠের অনিষ্টচেষ্টা_এ সকল এদেশেও আছে। অবহিত 
হইয়া আলোচনা! করিলে দেখা যাইবে, এই সকল অনুষ্ঠানের অধিকাংশই 
দেশী ও বিদেশী 'অনার্ধ্যসংশ্রব হইতে আসিয়াছে । এই সকল অনুষ্ঠান 
প্রবর্তনের জন্য বৌদ্ধগণই অনেকটা দায়ী; ভবভূতি যে ইহা বুঝিতেন, 
তাহা মালতীমাধবে প্রকাঁশ। তিব্বতের বৌদ্ধধন্মী আলোচনা! করিলেও 
ইহা বুঝা যায়। সম্প্রতি মধ্য এসিয়ার থোটান প্রতৃতি স্থানে যে বৌদ্ধ 
সাহিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাঁও এই অনুমানের সমর্থক । বৈদিক- 
কালে খাঁটি আর্ধাগণের মধ্যে যে এ সব ছিল না, তাহা বলিতেছি না। 
.অথর্ক্ব বেদে মন্ত্রবলে অনুষ্ঠানবলে শীস্তি পুষ্টি অভিচারাদি কর্ধের ব্যবস্থা 
আছে। অনেকের মতে ইহার কোনও কোনও অংশ খণ্বেদ অপেক্ষা 
প্রাচীন। এই শ্রেণীর বিশ্বাস সার্বকালিক ও সার্বভৌমিক,_-সকল 
.দেশে সকল জাতির মধ্যেই আছে। ইহা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা 
'বৈজ্ঞানিকেরাও বলিতে পারেন নাই। [3700009 অর্থাৎ আধুনিক 
“ব্শীকরণ বিদ্যার আলোচনার পর তাহা বলা চলে না। সে যাহা! হউক, 
.অথ্ববেদেই হউক, আর আধুনিক হিন্দুতন্ত্েই হউক; শয়তানের পূজা, 


পি 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ৩৫ 





একজন 192010661 অর্থাৎ পাপে প্রণোদকের পূজা, আবিষফার করা 
চলিবে না । 

পকিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী এবং আধুনিক ব্রাঙ্গণ্য 
সাহিত্যের পূর্ববর্তী যুগে যে বৌদ্ধসাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাতে 
শয়তানকে প্রতিঠিত দেখিতে পাই। মা'র যোলো আনা শয়তান, [581 
"| বুদ্ধদেবের জন্মকালে মারের আসন টলিল) নান! উপায়ে তাহার 
বুদ্ধত্বলাভে বিদ্ব ঘটাইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল) তাহার মহাভি- 
নিক্ষমণকালে কত প্রলোভন দেখায়! তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করাইবার 
প্রয়াস পাইল; বোধিদ্রমতলে তাহার সন্বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্বে 
স্বয়ং মারের, মারসেনার, মারবধূগণের কত খরশ্ব্্য প্রলোভন, কত ভয় 
প্রদর্শন, কত হাব ভাব বিলাস বিভ্রম ! যীশুর 76101008110) 10) (০ 
ড110077৩5$এর কথা মনে পড়ে না কি? এই মারপরাজয়ের কথায় বৌদ্ধ- 
সাহিত্য পূর্ণ। পরবর্তী বৌদ্ধপন্থীদিগের কল্পনা এই পরাজয় ব্যাপারটিকে 
কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, শিল্পকলায় ফুটাইয়। তুলিয়াছে। খ্রষ্টানের মত বৌদ্ধ 
ও মারের ভয়ে মন্ত্ত; বিশেষতঃ তিব্বতে ও চীনে মারের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। 
তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে [:001275% ভক্ষণ প্রচলিত আছে, 
তাহাতে মারের অনুচরদের দূরীকরণ গ্রাথমেই অনুষ্ঠেয় । অমিতায়ুনামক 
বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া! লামা একটি কাষ্ঠথণ্ডের দ্বারা অমিতায়ুর 
হ্তস্িত একটি পাত্রের মুখ আচ্ছাদিত করেন। এই কাষ্ঠথগ্ঁটিকে 
“ব্জ” নামে অভিহিত করা হয়; বজের এক প্রান্ত পাত্রটির উপর স্থাপিত; 
অপর প্রান্তটি লীম! নিজের বক্ষের সহিত সংলগ্ন করেন। এই প্রক্রিয়ায় 
সেই যাজক লামার দেহে অমিতায়ুর প্রভাব সঞ্চারিত হইল) তখন 
তিনি মন্ত্রের দ্বারা মারকে বিদুরিত করেন) পরে পাত্রস্থিত জল, নর- 
কপালস্থিত মন্ত, অপরপাত্রস্থিত পিষ্টক ও ময়দীর.রটিকা মন্ত্রের দ্বারা! শোধিত 
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করিয়া অমৃতে পরিধত করা হয়; সকলেই তাহা সেবন করিয়া অমরত্ব 
লাভ করে। বৌদ্ধদিগের নরকের নিকট খ্থীষ্টানের নরক হার মানে) 
মারের অন্ুচরেরা পাপীকে কত কঠোর শাস্তি দেয়, তাহাই প্রধানতঃ 
তিব্ব্ভীয় শিলকলায় প্রকটিত হুইয়াছে। যে বৌদ্ধগণের নিকট সকলই 
অনিত্য ও ক্ষণিক, তীহারাও যে মৃতের বা অমরত্থের প্রয়াসী হইবেন, 
ইহা বিন্ময়ের কথা বটে। মার পাপে প্রবর্তক ; তাহার নামেই 'প্রকাশ 
যে মৃত্যুও তাহারই খেলা । 

“ত্রাহ্মণ্য সাহিত্যে মার প্রবেশ লাভ করিলেন। সেখানে তিনি 
পাপপ্রবর্তক ও শাস্তিবিধাতার মূর্তিতে দেখ দেন না) সেখানে 
তিনি ব্রহ্জার মানসপুত্র কন্দর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাহার 
পুষ্পবাণে দেবতার চিত্ত উ্ত্রান্ত হয়, যোগী খধির ধ্যানভঙ্গ হয়, 
কিন্ত তিনি কখনও কাহাকেও পাপে প্রণোদিত করেন না। কখনও 
কখনও কাহারও স্বর্গগমন রোধ করিবার জন্য দেবরাজ তাহার সাহায্য 
লইতেন; কিন্তু নরকে পাঠাইবার জন্য নহে। মহাদেবের কনদ্পরধবংস 
ব্যাপারটি বুদ্ধদেব কর্তৃক মারজয় ব্যতীত আর কিছু নহে, এইরূপ অনেকে 
অনুমান করেন। কে বলিতে পারে, বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে এ বিষয়ে কে 
কাহার নিকট খণী? | 

প্রাচীন বা আধুনিক ক্রাঙ্মণ্য সাহিত্যে শয়তানরূপী মারের উপদ্রব 
দেখিতে পাই না) অথচ মার বৌদ্ধ সাহিত্যে ও বৌদ্ধশিল্পে খুব বেশী 
জায়গা অধিকার করিয়৷ বসিয়৷ আছেন ? বেশ বুঝু যায় যে, এই শয়তানি 
ভাব ত্রাহ্মণ্যধর্মের ধাতের সঙ্গে খাপ খাইল না। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, 
এই শয়তান বা মার কোথা হইতে আসিলেন? 

পবুদ্ধদেবের সময়ে ও কিছু পরে পারস্ত সাম্রাজ্যের পর্ণগৌরব ; তথায় 
জরথুঙ্মের ধর্ম পূর্প্রতিষ্ঠিত; পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ দরিরাবুশের 
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(08705) অধীন ছিল, ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমন অবস্থায় 
পারদীকদিগের সহিত ভারতবাসীর ভাবের আদান প্রদান হইবার সম্ভাবনা 
ছিল। যে শাক্যকুলে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হুরধ্যবংশীয় 
ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত বটে ; কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার এবং রাষ্টয় 
পদ্ধতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত বংশ খাঁটি দেশীয় 
ক্ষত্রিয় ছিল কি না সন্দেহ জন্মে। এমন কি, শাক্য নামটা! শাকন্বীপ বা 
5০৮11)18কে ম্মরণ করাইয়া দেয়। শাকত্ীপবাসী বিজেতা পারসীকের 
সংশ্রবে আমিল। বিজেতার শয়তানরূপী আহ্মান শাকদ্বীপের ভিতর 
দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়া শাক্যবংশীয় বুদ্ধদেবের প্রতিবন্ধী 
মাররূপ পরিগ্রহ করিল, এমন কথা৷ মনে আসিতে পারে । তারতবর্ষের 
প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে নিশ্চিত কোনও কথাই বলা যাঁয় না। সে 
যাহা হউক, স্বীষ্টীনের শয়তান যেমন বিদেশ হইতে আমদানি, বৌদ্ধের 
মারও তেমনি বিদেশ হইতে আমদানি, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যাইতে পারে। 

“তাল, তাহাই যেন হইল; কিন্ত এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, বৌদ্ধ ও 
্রীষ্টান ধর্মে এই শয়তানের এত প্রতৃত্ব হইল কেন? অথচ ত্রাঙ্ধণ্যধর্ষে 
হইল না কেন? 

«প্রথমে শ্রীষ্টানের কথা ধর! যাউক। ্রী্টয় ধর্ের্‌ মূলস্থত্র এই যে, 
মানুষ আজন্মপাগী; আদিম পিতামাতার স্বলনজনিত পাপের বোঝা 
ঘাড়ে করিয়৷ সে জন্মগ্রহণ করে; সেই গোড়ার পাপের ফলে পৃথিবীতে 
পাপ ও মৃত্যু (917 8700 76801) আবিভভূতি। ইহাই হইল ত্রীষ্ীয় ধর্মের 
মূলন্ত্র। মনুষ্য মাত্রই পাপী 91019], মানবজীবন পাপময় (91001), ইহা 
শ্বীকার করিয়া শ্রীষ্টান জীবনযাত্রা] আরম্ভ করেন। এই পাপের বোঝা 
ুর্বহ; ঈশ্বরের কৃপা (84০০) ব্যতীত এই বোঝা মানুষ নিজের শক্তিতে 
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১ শি এসি পপস্ি পি 


নামাইতে পারিবেনা। নিন দপ্জেজ 
মান্যকে উদ্ধীর করিবার জন্য পরিভ্রাতা (38৮০7) আবশ্তক ; ভগবান 
দয়া করিয়া অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্জাতির পাপের বোঝা! নিজের ঘাড়ে 
লইয়া আপনাকে বলিরূপে অর্পণ করিয়াছেন ও আপনার রক্ত দিয়া 
মান্গষের মুক্তি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টান সমস্ত জগৎকে মলিন, 
অপবিত্র, কুৎসিড মনে করেন। সমস্ত জগৎটা একটা অশুদ্ধ আবর্জনা । 
তাই শ্রী্টা় প্রথম যুগে প্রষ্টানের ভাবনা ছিল, কেমন করিয়া এই 1৩9রূপ 
ক্লেদ বর্জন করা যায়। আদিম মানবজননীর স্থলনের পর হইতে সমস্ত 
নারীজাতির প্রতি খ্রীষ্টানের অবজ্ঞা দীড়াইয়া গিয়াছিল ) নারী যে নর- 
কস্ দ্বারং, (9010:555, এই ভাবটাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছিল। বছুশত বৎসর পরে এই ভাব সমাজের একস্তরে পরিবস্তিত 
হইল) তখন যুরোপে একটা ক্ষত্রসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; সেই 
00111”র দিনে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদশিত হইতে লাগিল 
বটে, কিন্ত তখনও সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজ আপনাকে পাপভারপীড়িত 
মনে করিত--ইহজগুৎকে কদর্য ও হেয় মনে করিত। জ্ঞানমার্গের 
(১07০৪) প্রতি শ্রীষ্টানের বিদ্বেষের মূল ও এইখানে খ্রীষ্টানধন্ম 
যখন রোমান সাত্রাজ্যের ধর্ম হইল, তখন হইতে সম্রাটদের প্রধান 
চেষ্টা ঠাড়াইল কেমন করিয়া গ্রীকসভ্যতাকে, গ্রীসীয় বিস্তাকে সমূলে 
বিনষ্ট করা খায়। যুরোপের ভূর্ভীগ্যবশতঃ তাহাদের চেষ্টা সফল হইল; 

10211 48৪, তামস যুগের অন্ধকারে যুরোপ নিমজ্জিত হইল । কত 
শত বৎসর পরে গ্রীকসভ্যতার পুনকুখানে যুরোপ নবজীবন 7২০70813-. 
98006 লাভ করিল! চর্চ বিস্তু স্থির করিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে 
শয়তানের একটা নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে; তাই জ্ঞানমার্গী বলহ্ী ব্যক্তিমাত্রই 
শয়তানের উপাঁদক বলিয়া পরিগণিত হইত) বিজ্ঞান হইল 71504 
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4১70 তামস বিদ্যা । রজার বেকন, ব্রনো) গ্যালিলিও প্রভৃতির প্রতি : 
আচরণই ইহার- পরিচয়। আজিও খ্রীষ্টান জ্ঞানের সহিত ধরে 
বিরোধভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে নাই। 1,081] ও গামা 
তাহার সাক্ষী । এইটুকু না ঝুঝলে খ্রীষ্টান সাহিত্য বুঝা যায় না!) ডাণ্টে 
ও মিপ্টনকে বুঝা যাইবে ন! ) গয়টের ফাউষ্ট ও বুঝা যাইবে না। সংসারের, 
সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা গ্রষ্টানের প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করে) 
মানুষের সমাজব্যবস্থার অন্তস্তলে এমন কিছু আছে যাহা হইতে অপার 
দৈন্তের, অসীম বেদনার, অনন্ত দুঃখের স্থত্টি হইয়াছে। সেক্ষপীয়রের 
উপর চর্চের আধিপত্য যে বড় বেশী ছিল, এমন বোধ হয় না) কিন্ত 
তিনিও যেন মানবজীবনের এই গোড়ায় গলদটার বিভীষিকা হইত্বে 
নিষ্কতিলাভ করেন নাই; তাহার হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়র, ম্যাকৃবেথে 
এই প্রকাণ্ড জীবনরহস্তের বিভীষিকা প্রকট হইয়৷ রহিয়াছে। তাই 
বলিতেছিলাম, এইটাই খ্রৃষটায় ধর্মের মূলমুত্র। পাপের পূর্ণ অবতার, 
মঙ্গলময় পরমেশ্বরের একমাত্র প্রতিত্ন্দী শয়তান যে খ্রীস্টীয় সমাজের 
উপর ছায়! বিস্তার করিবে, ইহাতে আ'র বিচিত্র কি? অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষ হইতে জগতের সহিত মানবের সম্পর্ক ইউরোপীয়ের পক্ষে কতকটা 
অন্তরূপ হইয়াছে? ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি কবির কাব্যে তাহার নমুনা 
পাওয়া যায়। কিন্তু উহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের ফল) তখন বিদ্রোহী 
মানব আপন মাহাত্মা প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্ভোগী হইয়াছে। 

“কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ ম্বতন্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
প্রাচীন ব্রাঙ্গণ্য সাহিত্যে শয়তান নাই। বরং স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, 
আনন্দ হইতেই সমস্ত চরাচর, সর্কভৃত জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আনন্দই 
ভূত সকল জীবিত আছে) সংহার বা৷ লয়কালে তাহারা আনন্দেই 
প্রবেশ করিবে। হাহারা এ কথা বলিতে পারেন, তাহার! মৃত্যুকে 
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ভয় করেন না) যেখানে আনন্দে জন্ম, আনন্দে জীবন, আনন্দ লয় 
সেধানে শয়তানের প্রতৃত্ব থাকিতেই পারে না । বেদপন্থীর নিকট 
ব্রহ্ম আননস্বরূপ) তাহার কোনও রূপ প্রতিদ্ন্বী থাকিতে পারে না, এবং 
নাই। ব্যবহারিক জগতে যে অমঙ্গল বা! ছুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাও ম্বরূপতঃ আনন্বন্বর্ূপ ৷ যে মায়া হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই 
মায়া অর্থাৎ বিশ্বজননী শক্তি ও আনন্দরূপিনী; এই মায়! কখনও বিভীষিকা- 
ময়ী কল্পিত হয় নাই। অনার্ধ্যপৃজিতা ভয়ঙ্করী বিন্ধ্য-বাসিনী এবং 
চামুণ্ডাও ব্রাহ্মণের হস্তে আনন্দময়ী শিবশক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। 
ঈশোপনিষদের একটি কথাতে বেদপন্থীর জগত্ত্ব অল্পের মধ্যে বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে,_ 
য্ত সর্বাঁণি ভৃতানি আত্মন্েবান্থুপশ্ততি, 
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগ্ুগ্মতে । 

অর্থাৎ সমস্ত ভূতই আত্মায় বর্তমান, এবং আত্ম! সর্ধতৃতে বর্তমান, 
সুতরাং এই জগৎকে ত্বণা করিবার প্রয়োজন নাই। এইটি ব্রান্গণ্যধর্থের 
গোড়ার কথা । একথাটি ম্মরণ করিয়া রাখিলে ভারতবর্ষের সামাজিক 
ইতিহাস, এবং অন্তদেশের সামান্দিক ইতিহাসের সহিত ইহার পার্থক্য 
বুঝা যাইবে। এইটুকুই ব্রাঙ্গণ্যধর্থ্েরে ইতিহাসের গোড়ার কথ! । 
ঈশোপনিষদের অনেক পূর্ব খণ্বেদসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে 
নাসদাসীয়স্ক্কে জগংস্ষ্টি বর্ণনে বল! হইয়াছে 

কামস্তদগ্রে সমবর্ভতাধি 
মনসোরেতঃ প্রথমং বাসী, 

বিশ্বজগংটা কামনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই কামনা বা কাম 
স্িকর্তীর মন হইতে উৎপন্ন ; এই যে কামনা, ইহা! মায়া হইতে অভিন্ন ; 
_বৈষ্ঠবের ভাষায় ইহা--লীলা। একালে শোপেনহৌয়ার জগৎকে যখন 
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একটা 1] ও একটা 1062 বলিয়াছেন, তখন সেই পুরাতন কথারই 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উত্তরকালে কামকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা 
হইয়াছে । এই জন্য তাহার নাম মনসিজ। তিনি আদি দেবতা) মার 
বাঁ মৃত্যু বা শয়তান নহেন। বৈদিক খষি জগৎকে মধুময় বিবেচনা করিতেন) 
জগৎকে ভয় করিতেন না। মধু বাতাঞ্চতায়তে প্রতৃতি যে কয়টি মন্ত্র 
প্রত্যেক হিন্দুর মুখস্থ আছে, তাহা বৈদিক খধির একেবারে মনের 
কথা; তিনি জগংকে মধুময়, আননময়, ছ্যতিময় দেখিতেন। বেদের 
দেবতাতত্বের মূল ও এইখানে পাওয়া যায়। 

“বেদের দেবতাতত্বসন্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিরাছেন; প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য পণ্ডিতের! বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম ব- 
দেববাদী বা একদেববাদী ) শুধু [7751১0) না 00100169) না 927- 
0010191) না [7600-71)6191)) ইহা লইয়া বিস্তর বিচার বিতর্ক 
হইয়াছে । অতি প্রাচীনকালে নিরুক্তকারগণ ও মীমাংসাদর্শনের আচার্য্য- 
গণ এই বিষয় আলোচনা! করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইন্দ্র, স্য্য 
অগ্নি বায়ু ও ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় পদার্থের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা থাকিতেন; বেদে ত্রাহারই পূজা! হইত। কাহারও মতে এই 
দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন) একই ঈশ্বর সর্বত্র অধিষ্ঠাতা। আধুনিক 
পাশ্চাত্য মত এই যে, এককালে বৈদিক খধিগণের বন্ুদেবতায় বিশ্বাস 
হইয়াছিল) ক্রমে তাহারা বহির্জগৎ হইতে বহির্জগতের শ্রষ্টার সমীপে 
201] 8001০ 109 155 9090 এ পৌছিয়াছেন । প্রাচীন 
নিরুক্তকারেরা এই সকল দেবতাকে প্রার্কৃতিক শক্তি স্বীকার, করিতেন) 
এবং শবের বুাৎপত্তি ধরিয়া কোন্‌ দেবতা কোন শকতিযপিরিচ দেন, 
তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও মতে দেবতারা এককালে 
প্রসিদ্ধ ক্ষমতাবান মনুষ্য ছিলেন 0)67063), মৃত্যুর পরে দেবত্ব পাইযছেন। 
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ধেদের মধ্যেই সাধ্যদেব বলিয়া এক শ্রেণী দেবতাঁর উল্লেখ আছে; 
পুর্ব্বে তাহার! মানুষ ছিলেন ) পরে তগন্তাদ্বারা দেব প্রাপ্ত হন। 
সাংখাদর্শন ঈশ্বর মানে না, কিন্তু দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে; 
তবে নেই দেবগণ মিদ্ধপুরুষ মাত্র । মীমাঁংসাদর্শনের আচার্যযগণ বেদের 
যে ব্যাখ্যা করেন, সমস্ত হিন্দুসমাজ তাহা গ্রহণ করিয়াছে) কিন্তু তাহারা 
নিজে ঈশ্বর ও দেবতা কিছুই মানিতেন না। নৈয়ায়িকগণ এবং ঈশ্বর- 
কারণিকগণ শ্বতন্থ ঈশ্বর মানিতেন, -প্ররতপক্ষে তাহারা একেস্বরবাদী 
ছিলেন,_অথচ দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না। বৌদ্ধগণ 
ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু সমুদয় বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেন ; এমন কি, মহাযানী বৌদ্ধগণ শ্লেচ্ছজাতি হইতেও বহু দেবতা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নিজেরাও নানা কাল্পনিক দেব দেবীর স্ষ্টি 
করিয়াছিলেন। 

“নান! মুনির নানা মত দেখিয়া বেদের দেবতাতত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়! ছুফধর। সমুদয় বৈদিক সাহিত্যের এবং বেদের কন্মকাণ্ডের 
সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে একটা জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় যে, যাজ্িক- 
দিগের মতে যে মন্ত্র যাহাকে উদ্দেশ করিয়৷ উচ্চারণ করা হয়, সেই মন্ত্রে 
মধ্যে যাহার নামোল্লেখ আছে, তাহাই সেই মন্ত্রের দেবতা। কোনও কোনও 
নে ইন, সখ, বায়ু, অগির কথা বলা হইয়াছে? তাহারা সেই সেই মন্ত্রে 
দেবতা । কোনও মন্ত্রে যজ্ঞের যুপকাষ্ঠের কথা বলা হইতেছে) যুপকাষ্ 
সেই মন্ত্রের দেবতাঁ। মন্ত্রের উদ্দষ্ট দেবতা পিতৃগণ হইতে পারেন; অঙ্্ 
মেধের ঘোড়া! হইতে পারেন; ধনুর্াণ শিলাথণ্ড হইতে পারেন) অরণ্য 
নদী বা মতুক হইতে পারেন) বনম্পতি ওষধি হইতে পারেন ? জান দ্ধ 
বা বাগদেবতা হইতে পারেন; সংবৎসর খতুগণ, বা পুণিমা অমাবস্তা 
হইতে পারেন) বিরাট পুরুষ হইতে পারেন) “ক” নামক অনির্দেষ্ঠ 
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পি 
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দ্বেবতা হইতে পারেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, হী, গ্রী, ধৃতি, গুটি, 
মেধা, ্বাহা, শ্বধা, গুকার, বযট্কার (অগ্নিতে আহুতি দিবার সময়ে মন্ত্র 
বৌ ষট,), ইত্যাদি দেবতা হইয়া গির়াছে ? অর্থাৎ জগতের মধ্যে যাহা! কিছু 
ইন্দ্িয়গোচর, অনুমানগোচর বা কল্পনাগোচর হইতে পারে, সমস্তই বৈদিক 
মতে দেবতারূপে পরিগণিত হইতে পারে। 

“দেবশবের ব্যুৎপত্তিলন্ধ অর্থ,__যাহা দীপ্তিমান, ছ্যতিমান। বৈদিক 
খষি সমস্ত জগংটা ছ্যতিমান দীর্তিমান দেখিতেন। সুতরাং সমস্ত জগৎ 
এবং তাহার খণ্ডাংশ--যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর বা কল্পনাগোচর আছে বা 
হইতে পারে, সমস্তই তাহাদিগের কাছে দেবতা । এই ভাবটি বেদাস্তে 
পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে ;- আত্মা বা বন্ধ যখন সকল ভূতেই বর্তমান, 
এবং সকল ভূতই যখন আত্মাতে বর্তমান, তখন সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত 
জাগতিক দ্রব্য যে দেবতা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এবং সবই 
যখন আনন্দময় দীপ্তিমান এবং সুন্দর, তখন খধি যে সকল দ্রব্যকেই স্ততি 
করিবেন, তাহাতেই বা বিচিত্র কি? দীপ্তি ছ্যুতি বা প্রকাশ যাহার আছে 
তাহাই দেবতা । আত্মার নিকট যাহা কিছু জ্ঞানগম্য হইয়া প্রকাশ পায়, 
তাহাই দেবতা'। জ্ঞানে এই প্রকাশ স্বরূপতঃ আত্মারই প্রকাশ ; আত্মা 
আপনার দীপ্রিতে সকল পদার্থকেই দীপ্ত করেন। খণ্বেদ সংহিতার মধ্যে 
বেদাস্তবাদফে আমর! পরিণতাবস্থায় দেখিতে পাই । দশম মণ্ডলের অন্তর্গত 
নাসদাসীয় সুক্ত ও দেবীহুক্ত ইহার প্রমাণ। দুই হুক্তে যাহা আছে, 
সমস্ত বেদাস্তশান্ত্র তাহার উপরে নুতন কথা বলে নাই। প্র ছুই সুক্কের 
অর্থ না বুবিয়া কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত বলেন যে, বেদাস্ততত্ব 
অনেক পরে উদ্ভুত । এই মতকে যদি কেহ 7১2007015/) বলিয়া! গালি 
দিতে চাহেন, তাহাতে বৈদিক খধির কোন ও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বেদানু- 
মোদিত ক্রাহ্মপ্যধর্মন যখন সমস্ত জগৎটাই দেবতা,-_আনন্দনয়, ছ্যুতিময়, 
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নুনার, তখন সেখানে ছুঃখের, অমঙ্গলের বা শয়তানের স্থান হইতে পারে 
ন1। ব্যবহারজগতে ছুঃখ, কুৎসিত, শয়তানি যাহা দেখা যায়, ব্রাহ্মণের 
হাতে পড়িলে তাহাও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। 

[:1475107 এবং »0015৬ [.8)৫ হয়ত বলিবেন_ ইহা ত 
97৮৪৩ [010110১07১5 1 পৃথিবীর যাবতীয় ১৪%৪৪০ই জাগতিক দ্রব্য 
মাত্রকেই জীবন্ত মনে করে, অথবা প্রত্যেক জিনিষের অধিষ্ঠাতা দেবতা 
আছে, ইহা কল্পনা করে। ইহার নাম ১010719701 সাঁওতাল ও 
চ101১:010/এর সহিত এ বিষঙ্কে বৈদিক ধধষির কোনও পার্থক্য নাই। এ 
কথা আমি অস্বীকার করি না। 12117010156 21710)190) ও প্রেতপূজা 
হইতেই সত্য জগতের যাবতীয় ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতি অস্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। ১1)81.59006476 বা ৩:01) এর পূর্বপুরুষ 
বনমানুষ ছিলেন, ইহা স্বীকারেও তাহাদের মাহাত্ম্য যেমন কোনও রূপে 
খর্ব হয় না; কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত বা বৈদিক খধির মত জগৎকে 
জীবন্ত দেখিলে, এই দৃষ্টির স্ত্রপাতি 3৫৪০এর মধ্যে পাওয়া যায় তাহা 
অঙ্গীকারে ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের বা বৈদিক খধির কোনও লজ্জার কথা 
নাই। 

“সাংখ্যদর্শন, প্রথমে ছুঃখকে খুব বড় করিয়! দেখিয়াছেন, এবং ছুঃখ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন। বেদাস্ত দুঃখকেই মানে না; 
উড়াইয়া দেয়; কাজেই তাহার কাছে দুঃখ নিবৃত্তির কোনও অর্থই হয় না। 
কিন্তু সাংখ্যাদর্শন ছুঃখকে পুরুষ ও প্ররুতির অমূলক সম্মিলন হইতে উৎপন্ন 
বলেন। পুরুষ যে প্রক্কৃতির স্পর্শে বস্ততঃ আসিতে পারে না, এই তত্ব- 
টুকু জানিতে পারিলে সাংখ্যমতে ছুঃখ অলীক হইয়া! যায়, এবং উহার 
অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে। 
বুদ্ধদেব অতি স্পষ্টভাবে জগৎকে ছুঃখাত্মক স্বীকার করিয়া ছুঃখটাকেই 
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স্টপ সিপাস্পিস্পি্পর পপির সপ পাপা প্লাস পাস পাস পোপ পিপাসা সনি 


খুব বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বোধিদ্রমতলে সম্বোধিলাভের সময়ে যে 
চারিটি আর্য ত্য আবিষার করেন, তনখ্য প্রথমটি হইতেছে জগৎ ছুঃখ- 
ময়। এই ছঃখের অস্তিত্বে সমস্ত জগৎ ীড়িত; জগতের সেই পীড়া! দেখিয়া 
তিনি নিজে পীড়িত হইয়াছিলেন। পিতা শুদ্ধোদন তাহাকে সকল দুঃখ 
হইতে দুরে রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; দৈবগত্যা রাজপথে 
পরিত্রমণকাঁলে জরা, ব্যাধি, এবং মৃত্যু, এই তিনরূপে ছুঃখ তাহার সম্মুখীন 
হইয়াছিল। তদবধি তিনি আর শাস্তি পাইলেন না; জগৎকে কি প্রকারে 
ছুঃখভার হইতে মুক্ত করিবেন, সেই চেষ্টাতেই রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিরা 
প্রাসাদ হইতে নিষ্রানস্ত হইলেন। বোধিদ্রমতলে দ্বিতীয় আর্ধ্যসত্য 
আবি্ধার করিলেন, দুঃখের হেতু আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সত্যে তিনি 
সেই ছুঃখনিবারণের উপায় আবিষ্কার করিলেন। ব্যাধির নিদান না 
জানিলে যেমন চিকিৎসা! হয় না, সেইরূপ ছুঃখের নিদান না জানিলে 
চিকিৎসা হয় না। তাই বৈদারাজ তথাগত দুঃখের হেতু অর্থাৎ নিদান 
আবিষ্কার করিয়া পরের দুঃখ নিরোধের উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত এই নিদানতত্বের নাম,_-প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব। 
আমার “জিজ্ঞাসা” গ্রন্থে এই তত্ব ব্যাখ্যা করিবার টেষ্ঠা করিয়াছি। 
এই তত্বই বৌদ্ধগণের স্ৃষ্টিতত্ব; সাংখ্যের ও বেদান্তের সৃষ্টিতত্বের 
সঙ্গে ইহার খুব বেশী প্রতেদ নাই। মূলে অবিদ্যা হইতে ছুঃখ 
উৎপন্ন ; অবিদ্যা হইতে ছুঃখে পৌছিতে বারোটা ধাপ আছে। প্রসঙ্গতঃ 
এইখানে এই তত্বের বর্ণনা একট, আবন্ঠক। 

“একালের 561058110181150 ও  01)5710106108115 প্রভৃতি 
87719111051 [010110501116গণ জগৎকে কতকগুল! 5010581197এর সমষ্টি 
বলিয়া জানেন। এই মতটা হিউমই স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেন। বুদ্ধের 
মতেও প্রতীয়মান জগৎটা কতকগুলা রূপরসম্পর্শাদির, ন্থহুঃখ 
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হর্ষবিষাদ প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র। এই গুলাঁর বৌদ্ধ পারিভাষিক নাম-_ 
“সংস্কীর,”” হিউমের [0521 এই সংস্কারের মধ্যে সমস্ত 91158110109 
[15000059, 0০0৫01000৯, ৮০110019 রহিয়া গেল। ইহাদিগের মূল 
কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে বৌদ্ধ বলিবেন,__অবিদ)ায় বা অজ্ঞানে ) মাধ্য 
মিক বৌদ্ধের! বলিবেন-শুন্যে”; হিউম ও হক্সলি বলিবেন,_-জানি না; এই 
জন্য হিউম 9/:০1900, হক্সলি 80901 এখন এই গুলোর মধ্য হইতে 
কোনও রকমে “বিজ্ঞান” বাঁ 001730109097939 উৎপন্ন হয়। সেই 
বিজ্ঞানের ফলে জগৎটা ছুই ভাগে বিতক্ত হয় ।-_ প্রথম, অন্তজগৎ চ3৮- 
0131081 01], (পারিভাধিক সংজ্ঞ|__নাম); দ্বিতীয় বাহাজগৎ,_-1১1১৮- 
908] "011 (পারিভাষিক সংজ্ঞা-রূপ) ) 75507101 ও [17591081 
0110 না বলিয়া ০110. ০? ০0)09[215 (নাম) ও 0110 01)9:06105 
(রূপ) বলিলে বোধ করি ঠিক হয়। এই ভাগক্রিয়ার সঙ্গে “ড়ায়তন” বা 
ছয়টি ইন্দিয়দারা এ উভয় জগতের মধ্যে “স্পর্শ ঘটে । সেই স্পর্শের ফলে 
“বোনা” অর্থাৎ বাহৃজগতের অনুভূতি হয়। এই বেদনার ফল “তৃষ্ণা” অর্থাৎ 
বাহজগৎকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি। তৃষ্ার ফল,__“উপাদান” অর্থাৎ 
উপ-_সমীপে, আদান গ্রহণ সমীপে গ্রহণ, বাহ্জগংকে নিকটে টানিয়া 
আনা। এই ভোগকালে জীবের “ভব” অর্থাৎ অস্তিত্বটা পূর্ণ হয়। সেই সঙ্গে 
তাহার “জাতি” আসে ? অর্থাৎ জীব তথন মনে করে যে, সে জন্মলাভ 
করিয়া একজন 77507 বাক্তিবিশেষ হইয়াছে। এই “জাতি”র অর্থাৎ, 
মনুষ্যত্বলীভের একমাত্র ফল-_“ছুঃখ” দৌমনম্ত) জরা, মরণ। এই 
প্রতীত্যসমুৎপাদতত্বের আবিষ্কারের পর বুদ্ধদেব সন্বোধিনাঁভ করেন। 
“পরবর্তী বৌদ্ধগণ এই তত্ব নান। উপায়ে জনসমাজে প্রচারিত করেন। 
ভবচক্রের উদ্ভাবন! তাহার মধ্যে অন্ততম | নিদান গুলিকে একথান৷ চক্রের 
নেমিতে চিত্রিত কর! হয়। এই চিত্রের নাম.“ভবচত্র”। চক্রের 
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কেন্দ্রে রাগ, দ্বের, ও মোহ; সেই কেন্দ্র ও পরিধির মাঝখানে সমস্ত নর 
লোক, দেবলোক, অস্ুরলোক ইত্যাদি ভবচক্রের অধীনে কর্মফল ভোগ 
করিতেছে; সমস্ত চক্রটাকে আকড়াইয়! জড়াইয়। কামড়াইয়া ধরিয়া 
আছেন--শয়তান। তাতপর্য্য এই ষে, রাগ দ্বেষ ও মোহকে কেন্দ্র করিয়া 
শয়তানের নিপীড়িত ভবচক্র ঘুরিতেছে। কেন্্স্থ রাগ অর্থাৎ আসক্তি 
কপোতরূপে, দ্বেষ সর্পরূপে, ও মোহ শুকররূপে চিত্রিত হইয়াছে; ইহারা তিন- 
জনে পরম্পরকে জড়াজড়ি করিয়া আছে। দ্বাদশটি নিদানের মধ্যে “তৃষ্ণা” 
প্রতিকৃতি_স্ুরাপানরত মনুষ্যমুর্ত্ট “স্পর্শের আলিঙ্গনবন্ধ দম্পতি, 
উপাদানের চিত্রে বুক্ষ হইতে একজন ফল পাড়িতেছে ;“অস্তিম নিদানে”্র 
চিত্রে__বীশের দোলায় চড়া শবমূর্তি। প্রসিদ্ধি আছে যে, নাগার্জুন এই 
ভবচক্রের উদ্ভাবয়িত! ; ডাক্তার ওয়াডেল অজন্তা গুহা হইতে ইহার প্রতি- 
লিপি প্রকাশিত করেন। তিব্বতের মঠে এই ছবি অনেক আছে । 

«প্রথম নিদান কয়টি বাদ দিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণ| হইতে দুঃখ; কাজেই 
এই তৃষ্জাকে দমন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্মের আগ্রহ । বাহৃজগংকে কোনও 
রূপে হেয়, কদর্য, বর্জনীয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবৃত্ত 
হইতে পারে, তৃষ্তাকে দমন করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টানের মত বৌদ্ধ 
বাহ্‌ জগৎটাকে 1] অশিব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; বৌদ্ধদিগের সমস্ত 
বিনয়ের (01501001176) উদ্দেশ এই | 

“এইখানে ব্রাঙ্মণ্যধর্ম্ের সহিত বৌদ্ধধর্মের ও খ্রীষ্টায় ধর্মের মৌলিক 
পার্থক্য দেখা যায়। ব্যবহারিক জগতে কদর্য্য কুৎসিত আছে, এ কথা ব্রাহ্মণ 
অস্বীকার করেন না; কিন্তু তিনি কদর্যযকে বিনাশ করিতে, কুংসিতকে 
স্ন্দর কর্দিতে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণ ধর্মের 779200108] 
015011115এর উদ্দেস্ত ইহাই। কুৎসিতের ভিতর হইতে সৌন্র্ধ্যকে 
টানিয়! বাহির করিতে না৷ পারিলে, তিনি সেই কুংসিতকে চাপা দিতে 
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চেষ্টা করেন। বিশ্লেষণ করিয়া কদর্ধ্যকে বাহির করিয়া দেখান ত্রাহ্গণের 
কর্ম নহে। বৌদ্ধ কদরধ্যকে দেখাইতে চায়; গাঢ় রং ফলাইয়৷ বীভৎস 
করিয়া তুলে। এইখানে খ্রীষ্টানের সহিত বৌদ্ধের মিল দেখিতে পাই। 

শ্রীমতী রিস ডেভিস ুম্ন অন্ত্দ্টির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন 
যে, সমস্ত চেতন জগতের ছুঃখের বেদনায় বৌদ্ধ ভারতবর্ষের হৃদয় ও দৃষ্টি 
নিবদ্ধ ছিল; বেদান্তের সুখময়, তৃত্তিময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে; হিম উষালোক 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে । অন্তাত্র তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম হিসাবে, 
বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী দেহটাকে অতান্ত কদর্য বলিয়া গণা করিত; ইন্দ্রিয় 
গুলাই বিপদ ও বেদনা! আনয়ন করে ) গলিত স্ন্কারজনক দ্রব্য সম্মুখে 
ধরিয়া রূপজমোহ জয় করিতে হইবে। 

«এই ভাবগত ব্রিরোধ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বেশ ধরা পড়ে । স্থৃতি 
শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বার্ধক্যে গৃহ হইতে বিদায়গ্রহণের বা ছুটি লইবার ব্যবস্থা 
আছে বটে; কিন্তু জগৎকে হেয় জ্ঞান করিয়া! বনে পলাইবার ব্যবস্থা 
কোনও কালেই ছিল না। গৃহস্থ আশ্রমকে এইজন্ট শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া 
হইয়াছে; এবং বিবিধ সংস্কার, সদাচার, ব্রত, অনুষ্ঠান, প্রভৃতি দ্বার! মন্তুষ্যের 
বাহ ও অভ্যন্তর দেহকে সমর্থ, সুন্দর, ও বিশুদ্ধ করিবার বিধান হইয়াছে। 
দেশ কাল ভেদে সেই সকল নিয়ম পরিবর্তনীয় কিনা, সে বিচারের এ 
স্থল নহে। রামায়ণ, মহাভারতে অপরিসীম ছুঃখের কথা আছে ; দুঃখকে 
দূরে পরিহার করিয়! পলায়নের ব্যবস্থা নাই। সমস্ত ভগবদগীতায় মানুষকে 
গারস্থয কর্তব্যপালনে শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
কাব্য সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। জাতকগ্রন্থে বা অবদানগ্রন্থ 
বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগের প্রচুর উদাহরণ আছে; কিন্তু উহ্াতেও এমন 
একটা 17019101953 আছে, ষে দেশের সাধারণের মন ভিজে নাই। সে 
আখ্যায়িকাগুলি প্রায় লুপ্ত ও বিস্তৃত; পক্ষান্তরে জগৎকে ও মানবকে 
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সুন্দর, উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ দেখাইবার জন্যই যেন-__কাঁলিদাস ও ভবভূতি 
জন্মিয়াছিলেন । 

“নারীজাতির প্রতি ব্যবহীরেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
সীত৷ সাবিত্রীর ত কথাই নাই; ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নারীর মহিম! যেমন 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোনিও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কাব্য সাহিত্যে স্থান পান নাই এমন অনেক নারী আছেন, সামান্ঠ ইঙ্গিতে 
আভাসে ধাহাদের রেখাচিত্র ফুটিয়৷ উঠিয়াছে; অথচ কোনও দেশের 
কোনও সাহিত্যে তাঁহাদের তুলনা মিলে না। আদর্শ পুরন্ধী অরুন্ধতী, 
অননুয়া ও লোপামুদ্রা ত্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষের বাহিরে দেখা যায় কি? তীহা- 
দের পুণ্য চরিতে এমন একটা গভীরতা, গা্তীধ্য, মর্ধ্যাদা 0150015 
আছে, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে অতুল্য। সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যে ত খু'জিয়া 
পাওয় যায় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদিগের মধ্যে অনেক বিশ্ুদ্ধচরিত্র মহাভাগ 
নত্রীলোক ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটের উপরে বৌদ্ধের৷ নারীজাতিকে 
অত্যন্ত ঘ্বণা করিত। গ্রীষ্টাযধর্মের প্রথম যুগে নারীর প্রতি শ্রীষ্টানের ভাব 
ও এইরূপ ছিল। সেইজন্তই উভয়ন্র চিরকৌ মাধ্যের মাহাত্ম্য এত বেশী । 
্রাহ্মণ্যধন্মশাস্ত্রে কিন্তু পুরুষ ও নারীর বিবাহসংস্কার একান্ত আবশ্তক 
বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে । 

“ন্দর ও কুৎসিতের কথা বলিতেছিলাম,-_আধুনিক সাম্প্রদায়িক 
বৈষ্ণবধর্থে ও শাক্তধর্ম্নে বৌদ্ধপ্রভাব খুব বেশী; কিন্তু তাহারাও সম্পূর্ণভাবে 
বৌদ্ধ ঢুঃখবাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই; জগৎকে কদর্য্য ও কুৎসিত দেখিতে 
পারে নাই। বৈষ্ণবের ভগবানের মৃত্তি--মদনমোহন; তাহার লীলাভূমি 
বৃন্দাবন, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ, সৌন্রয্যময়। শক্ত তাহার জগন্মাতাকে আনন্দময়ী 
বলিয়া জানেন, এমন কি ঘোররূপা কালীমুর্তিতে পরম সৌনর্ধ্য দেখিতে 


পান। রামপ্রসাদ সংসারের দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহার 
৪ 
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গানে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্ত তাহার মনে সম্পূর্ণ জোর 
ছিল যে তিনি তাহার মায়ের চরণ ধরিয়া যমকে ফাঁকি দিতে পারিবেন ) 
শমনের ভয় তাহার ছিল না। 

“আধুনিক হিন্দত্বের মধ্যে বোধ হয় মোটামুটি একটা সুত্র বাহির করা 
যাইতে পারে। যেখানে সংসারটাকে হেয় ও কদর্ধ্য করিবার চেষ্টা দেখা 
যায়, সেটা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত ; যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে 
্রা্মণ্য ভাব গ্রবল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তর্তৃহরির 
বৈরাগ্যশতকের মাধ্য এই শ্লোকটি আছে :-- 


স্তনৌ মাংসপ্রম্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ 
মুখং শ্লেম্মাগারং তদপি চ শশান্কেন তুলিতং । 
শ্রবনুত্রক্রিন্নং করিবরকরম্পর্ধি জঘনং 
মুহুিন্যং রূপং কবিবররশেষৈগুরুকৃতম্‌। 


“বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরাও নারীদেহ চিরিয়া এমন 
করিয়া অন্তর বাহির করিয়া দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। ব্রাহ্মণ ভবতৃতির 
বোধ হয় এ শ্লোকে ন্তক্কার হইত। এবং যে প্ররুত বৈষ্ণব নারীতে 
হলাদিণী শক্তি দেখেন, কিন্বা যে প্রকৃত শাক্ত নারীতে জগজ্জননীর অংশ 
কল্পনা করেন, তাহারা এ শ্লোক শুনিলে কাণে অঙ্গুলি দিবেন। ভর্তৃহরি 
আপন শ্শব্ধ্য ত্যাগ করিয়া সন্্াসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন) সম্ভবতঃ 
তিনি শৈব মক্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু এই বৈরাগ্যশতকের এই নারীর প্রতি 
জগ্গ্পা৷ বৌদ্ধভাবপ্রণৌদিত মনে করা যাইতে পারে। তাহার উদ্দেশ্য খুব 
মহৎ। ভোগের পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য । 
কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ভোগনিবৃত্তির জন্য নিশ্চয়ই অন্য উপায় অবলম্বন 
করিতেন। ব্রাহ্মণের পুরাণেতিহাসাদি শান্ত্রেও যেখানে এইরূপে জগৎকে 
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কদর্ধা, নারীকে অপবিত্র করিয়া বর্ণনা! হইয়াছে, সেখানে মূল অনুমন্ধান 
করিলে বৌদ্ধভাব পাওয়া! যাইবে, ইহা আমার বিশ্বাস। 

প্ৰাহ্‌ জগতের প্রতি এই অবজ্ঞার দরুণ বৌদ্ধেরা' 71908] 
9016706 এ উন্নতি লাত করিতে পারে নাই। এখানে ও খ্রীহ্ীয় ধর্মের 
সহিত বৌদ্ধধর্মের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভৃতে হিতসাধন বৌদ্ধের 
র্বপ্রধান কর্তব্য ছিল; সেই জন্য চিকিৎসাশান্ত্রে এবং তৎমম্পৃক্ত 
£1000115 ও 00097019৮তে সে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ডাকার 
প্রফুল্ন্ত্র রায় মহাশয়ের পুস্তকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
কিন্তু যে বিস্তার উদ্দেশ্ত মুখ্যতঃ জানের উন্নতি) মানবহিতের সহিত যাহার 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই,_যেমন গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি,__সে বিষ্ভায় বৌন্ধ 
কালক্ষেপ করে নাই । 


৩ 


একটু চুপ করিয়া রামেন্ত্রবাবু বলিতে লাগিলেন, “আমি যাহা 
বলিলাম তাহাতে অনেকে ঘাড় নাঁড়িবেন, তাহ! আমি জানি। এ 
কালের হিন্দূসমাজে এরূপ বৈরাগীর দল আছে ধীাহারা জগৎকে হেয় 
ও মানব-দেহছকে জঘন্য বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চাঁহেন। অনিত্য 
বন্তর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি; 
কিন্তু তীহাদের মতটাকে আমি খাঁটি ব্রাহ্মণের অনুমোদিত বলিতে 
পারি ন।। এ কালের সাল্প্রদাফিক বৈষুব ও সংশ্রদায়িক শাকজদিগের 
মধ্যেই এই মতের প্রবলতা দেখা যায়; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও শাক্ত 
যে অনেকট। বৌদ্ধ ভাবে অভিভূত হইয়াছেন, তাহা ইতিহাসের কথা। 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ৭। বিশুদ্ধ শাক্ত এই মত ঘাড় পাতিয়া লইবেন, ইহা, আমার 
বিশ্বাস নহে। যে বৈঞুব জগংকে কুৎদিত ও হেয় বলিয়া মনে করেন, 
তিনি বুনাবন-লীলার তত্ব সম্যক বুঝেন নাই। যিনি দেহটাকে কুৎসিত 
ও অপবিত্র বলিয়া জানেন, তিনি সেই দেহ.ক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ 
করিতে অধিকারী নহেন। আর তান্ত্রক শান্ত ত সেরূপ ভাবিতেই 
পারেন না। যে দেহের নিয়ে কুওুলিনীবেষ্টিত স্বপ়স্ুলিঙগ, ও উর্ধে সহতর- 
দলপন্নস্থিত পরম শিব, সেই দেহ ত।থর নিকট অশুদ্ধ হইতে পারেই 
না। তান্ত্রিক পুজায় ধিতে হইলে দেহটাকে বাগদেবতার দেহ 
হইতে অভিন্ন মনে করিতে হয়; উহী কি কখনও অপবিত্র হইতে 
পারে? 

“কথাটা যখন উঠিল, তখন আমাদের পুজার তাৎপর্য সম্বস্ধ 
ঢুইটা৷ কথা বলিয়া ঈ্ই। ইতর সাধারণে জানে যে, পূজার অর্থ ঢাক, 
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ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া ধৃপ দীপ নৈবেদ্য উপহার দিয়া দেবতাকে 
খুমী করিয়া দেবতার নিকট ইহলোকের বা পরকালের জন্য কিছু আদায় 
করা। উহা কতকটা ঠিক বটে, কিন্তু ষোল আন! ঠিক নহে। শাস্ত্র- 
কারেরা দেবপুজা সম্বন্ধে যে থিগোরি খাড়া করিগাছেন, তাহা আমরা 
লইতে বাধ্য ) কেন না পু্জীর পদ্ধতিটাও সেই 6০01 অনুসারে রচিত। 
বৈদিক যুগে পৃজ। ছিল না, যক্ত ছিল। যজ্ঞের তাৎপর্ধ্য পূর্বে কতক 
বলিয়াছি। যজমান যঙ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতার সহিত একত্ব লাভ 
করিতেন; আপনাকে বা আপনার নিক্ষয় রূপে অন্য কোনও দ্রব্য 
আছতি দিয়া ও হবিঃশেষ তক্ষণ করিয়া দেবতার সহিত এক হুইতেন। 
এই দেবতা ধিনিই হউন, তিনি আত্মারই প্রকাশ) কেন না আত্মা 
সর্ধভৃতে বর্তমান। অতএব শেষ পধ্যস্ত 07০০7%টা দীড়াইল এই যে, 
যজ্ঞের উদ্দেশ্য আত্মাকে লাভ। বেদের ব্রাহ্গণ গ্রন্থে এই মত তত 
স্পষ্ট না হউক, আরণ্যকে ও উপনিষদে (যাহ! ত্রাঙ্মণেরই অংশ) ইহা! 
প্রায় পরিণতি লাভ করিয়াছে । যজ্জ দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, পরমাযু লাত 
হয়, ইত্যাদি প্রলোভন ব্রাঙ্মণ গ্রন্থে প্রচুর আছে বটে, কিন্তু সেগুল! 
মীমাংসার্শনের মতে অর্থবাদ মাত্র বা ছেলে ভুলানো কথা মাত্র। 
মীমাংসা-দর্শন বেদের যে ব্যাখ্য। দিবেন, সামাজিক হিন্দু তাহাই গ্রহণ 
করিতে বাধ্য। 

“এ কালের অধিকাংশ পুজা তান্ত্রিক পুজা) সকল বর্ণের ইহাতে 
সমান অধিকার। শূদ্র আপন ঘরে কালীপুজা! করিতে পারে ? ত্রাহ্মণ 
পুরোহিত ডাকা আবশ্যক নহে। বেদের যেটা শেষ কথা, তন্ত্র সেট 
গোড়ায় মানিয়! লইয়াছেন। সেই কখাটা--দোহহং--আমিই সেই 
ব্রহ্ম, আম! ছাড় অন্ত ব্রদ্ম কল্পনার প্রয়োজন নাই। ব্রনের নামান্তর 
আত্মা বা আমি। এই তত্বটুকু লোকে জানে না; জানিলেই যুক্তিলাভ। 
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তান্ত্রিক পুজার তাৎপর্্য__এই মুক্তি লাভের চেষ্টা) আপনাকেই ব্রহ্ম বা 
আত্মারপে জানিবার চেষ্টা। যিনি পৃজায় বসেন, তিনি আপনাকে 
্রহ্মরূপে সাব্যস্ত করেন। ইহাকে যজমানের সহিত বর্গের এঁক্য 
সাধন মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বৈদিক যজ্ঞের ও তান্ত্রিক 
পূজার উদ্দেশ্য একরূপই হয়। তান্ত্রিক পুজার পদ্ধতি আলোচন! 
করিলেই ইহা দেখা যাইবে। তান্ত্রিক পুজার প্রধান ও সাধারণ মন্ত্র 
“হংসঃ সোহহম্” আমিই সেই হংস। অনেকের ধারণ যে বেদের 
সোহহংএর অক্ষর উপ্টাইয়! তন্ত্র হংস করিয়া লইয়াছেন। তাহ! ঠিক বলিয়া 
মনে হয় না। এই হংস মন্ত্রের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। খগ 
বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে ৪৭ নুক্তের শেষ খক্‌ “হংসঃ শুচিষৎ বস্ুরস্ত- 
রিক্ষসৎ হৌতা৷ বেদিষং* ইত্যাদি। ইহার নাম হংসবতী খক্‌, এবং ইহার 
খষি বামদেব, ইহার দেবতা! সূর্য্য । হস্তি গচ্ছতি এই অর্থে সর্বত্র গতি- 
শীল বলিয়া হুর্য্যকে হংস বলা হইয়াছে। মন্ত্টি মোটের উপর বুঝায় 
যে, এঁ যে হংসন্ৰা সুর্য, উহা ভূলোকে ছ্যলোকে অন্তরিক্ষে জলে পর্বতে 
ব্যোমে মন্ুষ্যমধ্যে সত্যমধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। বৎসরব্যাপি গবাময়ণ 
সত্রের মধ্য দিনে দ্বাদদশাহ যাগের ষষ্ঠাহে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইত। 
আমার অন্ুবাদিত এতরেয় ব্রা্মণে দেখিবেন, এ প্রসঙ্গে এ মন্ত্রে 
হু্্যপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। শুক্র যজুঃ সংহিতায় দেখিবেন, রাজস্য় 
যজ্জেও ইহার ব্যবহার হইত। মহীধর সেখানে ক্রয্যপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়া- 
ছেন। খগবেদ সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য হৃর্য্যপক্ষে ও ব্রহ্মপক্ষে 
ছ্িবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমার জ্ঞানগম্য বলিয়াই দেবগণের দেবত্ব; 
এই অর্থে ব্রহ্মরূপী আত্মার প্রকাশেই দেবগণের প্রকাশ । এই 
জন্য ব্রঙ্গকে স্বরংপ্রকাশ ও অন্য দেবতাকে ব্রদ্ষের চ্যুতিতে 
প্রকাশমান বলা হয়। ব্রক্ধই সকল দেবতাকে কর্মে প্রেরণ করেন। 
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স্থল জগতে ৃরধ্য শ্বয়ংপ্রকাশ; জ্যোতির্ধয় হৃর্যের দীপ্তিতে 
অন্য সমস্ত দীন্তিমান হয়; হৃর্ধ্য সর্ব প্রাণীকে করে প্রেরণ 
করেন; ইত্যাদি কারণে হৃর্্কে ব্রন্ষের সহিত উপমিত করা 
যায়। গায়ত্রী মন্ত্র ইহার প্রমাণ। উপনিষদেও আদিত্যমধ্যে 
যে হিরণার় পুরুষের উল্লেখ আছে, তিনি আত্ম! ৷ প্রচলিত নারায়ণের 
ধ্যানে সবিভৃমগ্ডলমধ্যবর্তী হিরগ্নয়বপু পুরুষের কথাও স্মরণ করুন। 
হংসবতী খকের হংস শব সর্বত্র গতিণীল, সর্বত্র বর্তমান, 
্রহ্মপক্ষে প্রযুক্ত হওয়া বিন্ময়ের কথা নহে। যাজ্তিকী উপনিষদে 
ও কঠোপনিষদের পঞ্চম বল্লীতে এ হংসবতী খধকের হংস শব্দ 
স্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তত্ত্শান্্ও হংস শব্দে 
আত্মা বা ব্রন্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন। “হংসঃ সোইহম্* এই তান্ত্রিক 
মন্ত্রেরে তাৎপর্য দীড়াইল-_আমিই সেই হংস বা ব্রহ্গ। দেহমধ্যে 
কল্পিত ষট্চক্রের উদ্ধতম চক্রে, অর্থাৎ ভ্রদ্য়মধ্যস্থিতি আজ্ঞাচক্রে ইহার 
অবস্থান কল্পিত হইয়াছে । সেই স্থানে শিবরূপী হংস বিদ্যমান। 
তান্ত্রিকেরা স্ুরাশোধনের জন্য এই হংসবতী খক্‌ প্রয়োগ করেন) ই 
দ্বারা মদ্য অমৃতে পরিণত হয়। 

“তান্ত্রিক পূজার কথা বলিতেছিলাম। এই পুজার মুখ্য অঙ্গ,-_ভূতশুদ্ধি 
ও ন্তাস। এই ছুই ক্রিরার পর দেবতাপুদ্ধার অধিকার জন্মে । ভৃতশুদ্ধির 
তাৎপর্য এই । মানবদেহ ক্ষিত্যাদি পাট! স্থলভৃতে নির্ষ্িতি। সর্ব- 
সাধারণে মনে করে, এই স্থল দেহটাই আমি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
স্থল তৃতগুলি বিশ্লেষণ করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি তন্মান্র 
পাওয়া যায়। শব্দ স্পর্শাদি প্রত্যয়গুলির সমষ্টিতেই স্থৃলতূত নির্মিত 
এই শবম্পর্শাদি আবার বিজ্ঞানের বা অহঙ্কারের বাঁ 96170050100 
055এর আনুষঙ্গিক ফল। এই বিজ্ঞান বা অহঙ্কার শেষ পর্যন্ত সাংখ্যের 
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ভাষার পুরুষযোগে প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন হয়; বেদান্তের ভাষায় আননস্বরূপ 
আত্মা কর্তৃক মায়াযোগে উৎপন্ন হয়। ইহা খাঁটি 106911971। 
সাংখ্যের ও বেদান্তের এই স্ৃষটিতত্ব প্রায় একরূপ; বেদাস্তের আত্মা বা 
আমি, _সাংখ্যের পুরুষ। বেদান্তের আত্ম! আমি একমাত্র পুরুষ; তুমি, তিনি, 
রাম, স্তাম, ইহাদের অস্তিত্ব কল্পিত। সাংখ্ে আমি তুমি সে সকলেই পুরুষ,__ 
বহপুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতিকে বেদান্ত মানিতে চাহেন না। যাহার 
উভয় মত মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতিকে আত্মার মায়াজাত কারননিক 
পদার্থ বলিয়া মিলাইয় দেন। বৌদ্ধের প্রতীত্যসমুৎগাঁদ-তত্বের সহিতও 
এই ছুই স্থষ্টিতত্বের বড় ভেদ নাই। তবে বেদান্ত যেখানে আত্মাকে এবং 
সাংখ্য পুরুষকে বসান, বৌদ্ধ সেখানে একটা শূন্য বসাইয়া দেন। পরবর্তী 
বৌদ্ধের৷ আদিবুদ্ধাকে বসাইয়া বেদাস্তের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে চাহেন। 
যাহা হউক, মানুষের স্থুলদেহট! একটা কারনিক পদার্থ, এ বিষয়ে তিনেরই 
এক মত। আঁসল জিনিষটা, 6) 11117247-7561টি,_ আত্মা ; এইট! 
বুঝিলেই মুক্তিলাভ ঘটিল। তান্ত্রিক পূজার ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়াটা ইহাই ;__ 
স্থল দেহটাকে বিশ্লেষণ করিয়া ধাপে ধাঁপে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যত্ত 
আত্মাকে বাহির করিতে হইবে। ভূতশ্ুদ্ধি ক্রিয়াতে সাংখ্যের ভাঁষা ব্যব- 
হৃত হইয়াছে; কিন্তু কাটা বেদান্তঘটিত। ঘিনি পূজায় বমিয়াছেন, তিনি 
মনে করিবেন, আমি আত্মান্বরূপ,___অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম । আর জন্মমৃত্যু, ইহ- 
কাল পরকাল, স্থথহুঃখ, জগৎ সংসার সবই আমার কন্পিত। স্থূল সুঙ্ষ্ম সমস্ত 
ব্যবহারিক জগতটাই কল্পনাতে পর্য্যবসিত হয়। এই ভূৃতগ্ুদ্ধির পর দেহের 
মধ্যস্থিত পাপপুরুষটা স্বভাবতঃই পুড়িয়! ছাই হইয়া যাঁয়। এই পাপপুরুষের 
কথা আগে বলিয়াছি। 
'ভৃতগুদ্ধির পর স্ভা। নানাবিধ গ্াসের মধ্যে মাতৃকান্তাস প্রধান । 
পুরোহিত ঠাকুর পুজায় বসিয়া কং খং গং ঘং করিয়া সমস্ত 
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81018) পুনঃ পুনঃ আওড়ান, ও দেহের নানা স্থান স্পর্শ করেন। 
ধাহারা ভক্ত, তাঁহারা মনে করেন, না জানি কি একটা কারখানা হই- 
তেছে; যাহারা আমাদের মত 7090০7, তাহারা মনে মনে হাসেন। 
কিন্ত ব্যাপারটার যাহা হৌক একটা তাৎপর্য্য আছে, তাহার খৌজ কেহই 
বোধ করি রাখেন না। পৃজক পৃজায় বসিয়া ভূতশুন্ি দ্বারা ঠিক করিয়া 
লইয়াছেন, আমিই 'ত ব্রহ্ম; আমার পুজা আবার আমি কি করিব? এই 
খানে হিন্দুর ধর্মের একটু বিশিষ্ট কথা, একটু মজার কথা আছে। খ্রীষ্টান 
মুসলমান প্রভৃতি একেশ্বরবাদিগণ কেবল এক নঈশ্বরেরই পুজা করেন, অন্ত 
কাহারও পূজা 52001989 বা অধর ভাবেন। বেদপন্থী হিন্দু এক ও 
অদ্বিতীয় ব্রন্মের পূজা করেন না) তৎপরিবর্তে বহুদেবতার, বহুদ্রব্যের 
পূজা করেন। তিনি বলেন- ব্রহ্ম ত আমিই ; আমি আবার আমার পুজ। 
করিব কিরূপে? হিন্দস্থানী বেদাস্তী নিশ্চল দাস নাকি তীহার গ্রন্থের 
মন্গলাচরণে প্রণাম করিবার দেবতাই খু'জিয়৷ পান নাই। যীহাকে পুজা, 
প্রার্থনা, স্ততি করিতে হইবে, তাহার উপর কোনও না কোনও একটা 
গুণের বা উপাধির আরোপ করিতে হইবে) কিন্তু তাহা হইলে তিনি 
খাটো হইয়া গেলেন। ধাঁহাকে পুজা করিব, তিনি যখন স্ততির বা প্রার্থ- 
নার বিষয় বা বস্ত, তখন তিনি সগুণ হইয়া গেলেন। তিনি আর সাক্ষী 
নিরুপাধিক আত্মা থাকিলেন না ; তিনি আর খাঁটি 0৮1৩০ থাকিলেন 
না, খাটো হইয়া 019০% হইয়া! গেলেন । হউন না কেন তিনি 0৮1৩০ 
01 01511], তথাপি তিনি আমার পক্ষে ০৮15০৮) 016০৮ হইলেও 
তিনি যখন আমার বা আত্মার 0১1০ আত্মার ধ্যান ধারণার বিষয়, তখন 
নিষ্নাধিকারীর পক্ষে আত্মারই প্রকাশ বলিয়া পূজার যোগ্য হইতে পারেন। 
যে নিজেকে ব্রহ্ধ বলিয়া বুঝিয়াছে, সে মুক্ত; সে কাহাকে পুজা 
করিবে? যিনি কোনও দেবতার পুজায় বসিয়াছেন, তিনি যে মুক্ত নহেন, 
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তাহা স্বীকার করিয়াই বসিয়াছেন। নতুবা পুজার কোন অর্থই হয় না। 
তৃতশুদ্ধি প্রভৃতি তাহার আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা মাত্র; তিনি আত্মায় 
কোনও না কোনও গুণ আরোপ করিয়া! তাহাকে পৃজাযোগ্য_০১৩০৫ 
06 ৮0:51 করিয়া লউন। 

“মাতৃকান্ঠাসের অর্থ আত্মাকে পুজাযোগ্য করিয়৷ লওয়া, আত্মার 
একটা মূর্তি কল্পনা! করিয়া তাহার পুজায় বসা। তৃতশুদ্ধির দ্বারা স্থির 
হইয়াছে--আমিই পরম দেবতা । আচ্ছা, পুজার জন্য তাহার একটা মূর্তি 
গড়িয়া লওয়া যাউক। মাতৃক1 শব্দের অর্থ বাগদেবতা। বাক্‌ (বা 
বাক্য ) শব্বরূপা। শব্ব্রন্গের কথা শুনিয়াছেন; শবে বর্গের প্রথম 
প্রকাশ। খগবেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের দেবীস্ুক্তের কথা আগে বলি- 
য়াছি। সেখানে বাক্‌ দেবী অন্ভুণধধির কন্যারূপে কল্পিতা হইয়াছেন। 
উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্ের সহিত বিবাদকালে মণ্ডণমিশ্রের পত্তী উভয়- 
ভারতী সরস্বতীর অবতাররূপে কল্পিতা হইয়াছিলেন। এও কতকটা সেই- 
রূপ। এ্রস্থক্তের ধষি বাগ্দেবী, দেবতাও বাগেবী। বাগদেবী বলি- 
তেছেন__ আমিই ইন্ত্রাদি দেবতাকে কর্মে প্রেরণ করিয়াছি; আমিই 
পৃথিব্যাদি জগতের স্থষ্টি করিয়াছি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। কাজেই 
যিনি খধি, তিনিই দেবতা । এই বাগদেবী ব্রহ্গের প্রথম প্রকাশ; ইনিই 
শবরূপা। বাগদেবী 2:0০9900দের 301)18 বা! 193০, প্রজ্ঞা ;) আর 
শব বাইবেলের 102০5, 010 07 01815 | বেদের ব্রাঙ্গণে আমরা 
এই বাগ্দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাই। এতরেয় ত্রাঙ্গণে আখ্যায়িকা আছে, 
ইনিই দেবগণের জন্য সোম আনিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে আছে 
যে, গায়ত্রী মোম আনিয়াছিলেন। অতএব গায়ত্রী বাগদেবীর অন্ত রূপ; 
উভয়েই শব্দরূপিণী বা ব্রহ্মরূপিণী। শব্ধ বর্ণাত্বক) অআ৷ হইতে হক্ষ 
পর্য্যন্ত পঞ্চাশটা বর্ণ পরস্পর মিলিত হইয়। সকল শবের সৃষ্টি করে। 


পাসিলামপসাসসি সি 
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তাস্ত্রিকেরা এই বাগদেবীকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তত্ত্রতে তিনি 
“পর্শল্লিপিভিধিভক্তমুখদৌংপন্বধ্যবক্ষস্থলা”-_-পধ্শশটা বর্ণে বাগুদেব- 
তার মুখ, হাত, পা, মাঝা, বুক নির্মাণ করিয়! তীহার নূর্তি কল্পিত হই- 
য়াছে। তিনি “সুধাঢ্যকলস” ধরিয়া আছেন,_ত্াহার হাতে অমৃতপূর্ণ 
কলনী। এই অমৃত বেদের সোম ও তন্ত্রের সুরা । বৈদিক বিশ্বামিত্র 
বলিতেন, মোমপানে আমি অমৃত পান করিয়াছি, “অপাম সোম- 
নমৃতা অভূম।৮ তান্ত্রিক রামগ্রসাদ বলিতেন--ন্থরাপান করি নে আমি, 
স্ধা খাই জয় কালী বলে । 

“এখন মাতৃকান্ঠাসের তাৎপর্ধ্য বুঝা যাইবে । ভূতশুদ্ধির দ্বারা পুজক 
আপনার স্থুল দেহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া আত্মাকে সৎপদার্থ স্থির করিয়া- 
ছেন। এখন পুজার জন্য এই আত্মার মূর্তির কল্পনার আবগ্তক | বাগদেবত। 
সেই মূর্তি, পঞ্চাশটা বর্ণে সেই মূষ্তি গঠিত। আচ্ছা, মোটামুটি যে মানবদেহকে 
আত্মার অধিষ্ঠান মনে করা যায়, সেই দেহটাকেই সেই মূর্তি মনে করুন। 
তাহার নানাস্থানে, মুখে বুকে হাতে পায়ে অ আ হইতে হ ক্ষ পর্যন্ত বসান 
যাউক। বাহিরের শরীরটা বড় মোটা, অন্তঃশরীরটা আরো! সুক্ষ; সেখানে 
কল্পিত ছয়টা চক্রেও সেই পঞ্চাশটা বর্ণ বসান যাউক। আস্তর ও বাহা 
মাতৃকান্তাস অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে অক্ষরগুলির এইরূপে ন্তাস বা স্থাপনা 
দ্বারা বাগদেবীর বাঁ বর্গের রূপ কল্পিত হইল। এখন তাহার পূজায় বসা 
যায়। এই পুজাটা মানসপূজ! হিসাবে ঠিক ; কাঁজেই আগে মানসপুজাই 
করিতে হয়। পুজা! সেই আত্মরূপা দেবতারই। সম্মুখে যে প্রতিমা ব৷ 
যন্ত্র থাকে, সে উপলক্ষ মাত্র; নিত্যপূজায় তাহা! আবশ্তকও নহে । মানস- 
পৃজাটাই পূজা; উহা! [9975018]1 বাহ পৃজাটার জন্য ধূপ দীপ নৈবে- 
গ্ের আড়ম্বর করা হয়; উহা [061502081 নহে । উহার তাৎপর্য ০01- 
2100081) বাড়ীর ছেলে পিলে, বৌ ঝি, পাড়াপড়দী, সমাজের পাঁচটা 
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এটি শর ্র্সস সিাসছিতো ২ ্ি্প্স্সি লো সর্ট শাসিত 


লোককে দেখাইয়া! তুলাইয়া একত্রে বাধিবার জন্য উহার প্রয়োজন 
থাকিতে পারে; উহার উদ্দেশ্ত লৌকরঞ্রন, লোকসংগ্রহ, লোকস্থিতি । 
আত্মার লাভে ইচ্ছুক সাধকের পক্ষে উহা আবশ্তক নহে। প্রতিমা 
গড়িয়া পুজ্জা করিতে কেহ বাঁধ্য নহে; না করিলে কোনও প্রত্যবায় 
নাই; সমাজের অধিকাংশ লোকই করে না, বা করিতে পারে না। 
উহাকে পুতুল পুজা বলিয়া গালি দিলেও কাহারও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই; তাহার পাল্টা জবাব দেওয়া আবশ্তক বোধ করি না। 

“কথাটা এই যে আমরা ধাহাকে ব্রহ্ম বলি, তাহার পুজার কোনও 
অর্থ নাই; দেবতার পূজার অর্থ আছে; এবং আমর! দেবতারই পূজা 
করি। আমাদের মধ্যে যে নব্য সম্প্রদায় স্মাজব্ধ হইয়া নির্দিষ্ট 
মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান, স্ততি ও প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনা করেন, 
তাহারা বস্তুতঃ দেবতা পূজা করেন, এবং এ পৃজাতেই ০01001121 
ভাবটাই অধিক স্পষ্ট দেখ! যায়। উহার সহিত বৈদিক বাঁ তান্ত্রিক 
পূজার কোনও বিরোধ নাই। 

“এক কথা বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাঁম। স্থুল- 
ভূত নির্মিত মানবদেহটা আমাদের নিকট অলীক কাল্পনিক পদার্থ 
হইতে পারে, কিন্তু কদর্ধ্য হেয় আবজ্জনা হইতে পারে না। হিন্দুর 
তান্ত্রিক ধর্ম বৌদ্ধ মঠে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা অবস্তই স্বীকার 
করিতেছি) কিন্তু বেদের সহিত গোড়ায় মিল না থাকিলে উহা বেদপন্থী 
সমাজে স্থান পাইত না ।” 

রামেন্ত্র বাবু একটু চুপ করিলেন। ভৃত্য এক পেয়ালা চা আনিয়া 
আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আধ আউন্স আঙুরের রস সেবন করিয়া 
তিবেদী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, “এইবার জ্গন্নাথের মন্দিরের কথা 
বলিব। কথাটা প্রায় চাপ| পড়িয়। গিয়াছে, এই রকম মনে হইতে 
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পারে, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক এত কথা৷ বলিয়৷ ফেলিয়াছি। কিন্তু এত 
কথা বলিলাম, মনে করিবেন না যে বড় বেশা অগ্রীদক্ষিক হইয়াছে। 
জগন্নাথের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসটা 
জানা আবশ্যক) সমস্ত ভারতবর্ষ যেন ঘনীভূত হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়াছে। অনার্ধ্য, আর্য, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শর্ত, বৈষ্ণব, সৌর, 
ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, সকণ ভাবের মিশ্রণ আমরা এখানে দেখিতে পাই। 
হণ্টর সাহেব এ কথ! বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যান 
মতে মধ্য-ভারতবর্ষের রাঁজা ইন্ত্রবায়ের অন্ুচরগণ সমুদ্রতীরে নীলা- 
দ্রির নিকট অরণ্যমধ্যে নীলমাধবের আবিষ্কার করেন। তাহার মাহাজ্ম্ে 
সেই অরণা পূর্ণ ছিল। অরণ্যবাসী শবরেরা তাহার পুজা করিত। 
তাহার আকৃতি মণিময়। রাজা ইন্তরদ্য়্ কিন্তু সদলবলে বাহির হইয়া 
দেখিলেন যে, অরণ্য হইতে দেবত৷ অন্তহিত। বহু বুগব্যাপি তপস্তার পর 
তিনি বর পাঁইলেন যে, দেবতা দারুরূপে সমুদ্রে ভাদিয়৷ আমিবেন, এবং 
সেই দারু হইতে মৃত্তি নির্মাণ করিয়া রাজা তাহার পূজা করিবেন। 
যথাকালে দীরু সমুদ্রতটে আদিলে ইন্ত্রদ্যু় মহাসমারোহে সেইটিকে 
তুলিয়া আনিয়া বিশ্বকর্মা সাহায্যে তিনমৃত্তি নির্মাণ করাইলেন। সেই 
তিন মৃত্তি, জগন্নাথ, বলরাম ও নুভদ্রা। ইহাদের সঙ্গে সুদর্শন- 
চক্রের একটি প্রতিক্কৃতি পূজিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে জগন্নাথের 
এই দারুমূণ্তির ভিতরে বিষ্ুপঞ্জর বা শ্রীরুক্চের অস্থি গুপ্ত 
আছে। 

“এই যে বটতলার ছাপা নারদসংবাদ নামে একখানি বৈষ্ঞবগ্রন্থ রহি- 
য়াছে, উহা হইতে খানিকটা তুশিয়া লইতে পারেন। পৌরাণিক ইনু 
ঢ্যয়ের উপাখ্যান অল্প রূপান্তরিত হইয়৷ বুদ্ধঅবতারের বিবর্ণ 
দাড়াইয়াছে। 
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রী বলিতেছেন) 


এই যে আমার বংশ কিছু না রহিবে 
আত্মবন্ধু যুদ্ধ করি সকলি মরিবে ॥ 
একা আমি নিশ্ববৃক্ষে রহিব যখন। 

» বালির নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন ॥ 
অবশেষে অস্থি মম কিছু না রহিবে। 
ব্যাধগণে সব অস্থি লইয়। যাইবে ॥ 
নীলগিরি মধ্যে মম করিবে স্থাপন | 
নাম নীলমাধব কহিবে সর্ব জন ॥ 
এক দিন ব্রহ্ম! যাবেন কৈলাঁস শিখরে । 
কহিবেন এই কথা দেব দিগন্বরে ॥ 
শুনহ পার্কতীকান্ত বচন আমার। 
কেমনে হবেন প্রভূ বুদ্ধ অবতার ॥ 
ব্যাধগণ রাখিয়াছে করিয়া! গোঁপন। 
দ্রশন তাহার না পায় কোন জন ॥ 


তাহার পর মহাদেবের উপদেশে রাজ! ইন্দ্রছ্যন্ন সদলবলে বাহির 
হইলেন,_- 


বন্ধযত্বে রাজা সব পাইবে সন্ধান ॥ 
যত্ব করি আমারে আনিবে তথা হৈতে | 
স্থাপন করিবে জলনিধির কুলেতে ॥ 
ত্দস্তরে শুনহ নারদ মহামুনি । 

এই নিম্বকাষ্ঠ ভাসি আমিবে আপনি ॥ 


বিচিত্র শুসঙ্গ। ৬৩ 


লাস্ট শিস্টিপসসি লিপি পীসপাস্ন এ স্পস্ট লাস্ট পাস স্পট লাস লালা পরিসর 


সেই কাঠে চারি মূর্তি হইবে গঠন। 
জগন্নীথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন ॥ 

ৃ রক সং ঁ 
হেন মতে নীলাচলে বুদ্ধ অবতার । 
হইবে কহিলাম মুনি প্রকার তাহার ॥ 
কষ্ণদাস কহে এই অবতার সার ॥ 
যে দেখে তাহার জন্ম নাহি হয় আর ॥ 

গ্রন্থশেষে জগন্নাথের স্তোত্রমধ্যে দেখুন,__ 

সিন্ধুতট নীলগিরির মধ্যে স্থাপনং । 
ধন্য কীর্তি, ধন্য, ধন্য ইন্ত্রদ্যয় রাজনং ॥ 
জগন্নাথ বলরাম স্ভদ্রা সুদর্শনং | 
নমস্তে শ্রীবুদ্ধরূপ দেহি পদশরণং ॥ 

“এই কৃ্চদাস যিনিই হউন, তিমি ইংরাজিনবিশ ছিলেন না। অতএব 
জগন্নাথে বুদ্ধত্ব আরোপ কেবল ইংরাজি নবিশের খেয়াল নহে । কিন্তু 
তিনি স্বীকার করিতেছেন জগন্নাথই বুদ্ধ অবতার, এবং আদিতে তিনি 
ব্যাধগণের দেবতা ছিলেন । 

“দেখা যাইতেছে যে, জগন্নাথদেব প্রথমে অনার্ধ্য শবরদিগের দেবতা 
ছিলেন; পরে তিনি আর্ধযদিগের পুজা লাভ করিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত 
জগন্নাথের যাত্র! প্রতিতে শবরদিগের স্থান নির্দিষ্ট আছে। রথ্যাত্রায় 
রজ্জ, টানিবার জন্য নির্দিষ্ট শবরবংশ আছে; তাহারা রজ্জুতে হাত দিলে 
পর অন্য লোকে হাত দিতে পারিবে । এই তিন মূর্তির সঙ্গে হিন্দুমন্দি- 
রের আর কোনও দেবতাবিগ্রহের সা্দৃস্ত নাই। জগন্নাথের পূজা এখনও 
00120101081, ব্রাঙ্গণ, শূদ্র, ও অনেক অস্ত্যজ জাতির মন্দিরে প্রবেশ 
করিবার অধিকার সমান। মহাঁপ্রসাদভক্ষণে জাঁতিবিচার ব! বর্ণবিচার 


৬৪ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


পপ স্জসসিসলাস্পিপাসপোনরসতিসসদন সত সস্তা পিপাসা পাস্িসপসসস সপ ওসি 


নাই। পুজাপদ্ধতির ও যাত্রা্দির সঙ্গে অনান্য হিন্দুবিগ্রহের পুজাপদ্ধতির 
তেমন মিল নাই। এই সকল অনুষ্ঠানে এমন কতকগুল! বিশিষ্ট ভাব 
আছে যাহাতে হিন্দুবিগ্রহের চেয়ে বৌদ্ধবিগ্রহের পুজার সাদৃশ্য দেখা যায়। 
মৃতের অস্থিপূজ৷ বৌদ্ধদিগের প্রধান অনুষ্ঠান; সম্ভবতঃ কাহারাই ইহার 
প্রবর্তক । এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে ইহারা প্রথমে বৌদ্ধ- 
বিগ্রহই ছিলেন) আদিতে এই তিন মুর্তি বৌদ্ধ ত্রিরত্বের মূর্তি ছিল। 
জগন্নাথ- বুদ্ধ, বলরাম-_সজ্ব, স্ুভদ্রা_ধর্ম্ম। 

“ধর্ম কিরূপে স্ত্ীমূর্তি পাইলেন? পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, শৌদ্ধ- 
গণ ধর্মকে প্রজ্ঞায় পরিণত করিয়৷ তাহার এই স্ত্রীরূপ কল্পনা করিয়া 
ছিল। এ যে চক্রকে সুদর্শন চক্র বল! হয়, উহা, এই মত অনুসারে বুদ্ধ- 
প্রবর্তিত ধর্মচক্র । বৌদ্ধচৈত্যে ও মন্দিরে এই ত্রিরত্বের ও ধর্মচক্রের পূজা 
হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ত্রিরত্ের মূর্তি_মানবী মূর্তি) কিন্তু বনুস্থলে 
যন্ত্র পূজ! প্রচলিত আছে। এই তিনটি রডের প্রত্যেকের অনুযায়ী যন 
কল্পিত হইয়াছিল । হিনুদেরও যন্ত্রপূজা আছে | বৌদ্ধরত্রত্রয়ের যন্ 
কেমন করিয়া রূপান্তরিত হইয়া জগন্নাথ, বলরাম ও স্ৃভদ্রায় পরিণত হই 
য়াছে, কানিংহাম সাহেব তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার 
দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগেও ইহার বর্ণনা আছে। 
জগন্নাথের পূজা যে আদিতে বৌদ্ধপুজা ছিল, তাহ! কানিংহাম সাহেব 
এবং রাজেন্ত্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাহেবি 
মত বলিয়! উহা উপেক্ষা কিম্বা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। চৈতন্য 
পন্থী বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকের বিশ্বীস যে, জগন্নাথই বুদ্ধ অবতার । জগন্নাথ 
যে বুদ্ধদেব, তাহা! অন্যান্য বৈষ্ঞবগ্রস্থেও দেখিয়াছি। উড়িস্যায় এখনও 
আপামর সাধারণে জগন্নাথকেই বুদ্ধ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে। 
উড়িয়া সাহিত্য হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ সম্প্রতি নগেন্্র বাবু তাঁহার 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ৬৫ 
71006]7) 70001) নামক গ্রন্থে স্তগীক্কৃত করিয়াছেন। কাজেই 
মনে হয় যে, ত্রাহ্গণ্যধর্মের পুনরুথানকালে এই ত্রিমূর্তি হিন্দুর দেবতা বলিয়া! 
গৃহীত হইয়াছেন, এবং ইহাদিগের নৃতন নামকরণ হইয়াছে। সমস্ত হিন্দু- 
জাতি ইহাদিগকে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা! বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
জগন্নাথক্ষেত্র শুধু বৈষ্বের পুণ্াক্ষেত্র নহে ; শাক্তের বায়ার্ন পীঠের মধ্যে 
একটা মহাপীঠ। মন্দিরপ্রাচীরের ভিতরেই বিমলা দেবীর মন্দির। সেখানে 
পশ্তবলি হয়; স্বয়ং জগন্নাথ তাহার ভৈরব, আর কোনও ভৈরব নাই। 
এই প্রাচীরের মধ্যে বুদ্ধমূর্তি, সূর্ধ্মূর্তি, নানা সম্প্রদায়ের নানা দেবদেবীর 
মূর্তি বিরাজিত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে যে চারিটি মঠ প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন, পুরীর মঠ তাহাদিগের অন্ততম। এখনও সেই মঠের 
অধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত । পুরীতে চৈতন্তপন্থীর ও অন্যান্ পন্থীর 
(কবিরপন্থী, নানকপন্থী) মঠও আছে। প্রকৃতপক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র 
ভারতবর্ষের স্বজাতির ও সর্বধর্ম্ের সমন্বয়ক্ষেত্র। এই জন্যই 
জগন্নাথক্ষেত্ের এত মাহাত্ম্য । দকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারতবর্ষের 
সকল স্থান হইতে সমস্ত বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে 
আগমন করেন। বিশেষতঃ চৈতন্তদেবের সময় হইতে বাঙ্গালী বৈষুবের 
পক্ষে বৃন্দাবন ব্যতীত আর কোনও স্থানের মাহাত্ম্য জগন্নাথক্ষেত্রের 
সমতুল্য নহে। ূ 
“সম্প্রতি “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় জগন্নাথদেবের রখযাত্রার মূল অন্ধু- 
সন্ধান করিতে গিয়া লেখক নানাস্থানের নানাধর্মের উক্তরূপ অনুষ্ঠানের 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত এ বিষয়ে একট। চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া ছুষ্ধর। প্রচলিত মত এই যে, জগন্নাথের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের 
রথে চড়িয়া বৃন্দাবন হইতে মথুরা-যাত্রার অনুবৃত্তি মাজর। কিন্তু উক্ত 
প্রবন্ধলেখক দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরুষ্খ মথুরা হইতে ফিরেন নাই। 





৬৬ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


লিপ্ত 





পপসম্রাট সিটি অসাম শি উর সপন পাখি লিপি, 


কিন্তু রথের পুনর্ধাতা আছে। অনেকের মতে এই রথযাত্রা 
বুদ্ধদেবের মহাভিনিক্ষমণ। বুদ্ধদেব রথে চড়িয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন 
সত্য; কিন্তু যখন তিনি সন্গ্যাস গ্রহণের পর কপিলাবস্তরতে একবার 
ফিরিয়া আসেন, তখন ত আর রথে চড়িয়া আসেন নাই; পদব্রজে 
আসিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজকেরা মধ্য-এসিয়ায় এইরূপ অনুষ্ঠানের 
বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সমারোহসহকারে যাত্রা বৌদ্ধ-উৎসবের প্রধান 
অঙ্গ বটে; কিন্তু বেদপন্থী হিন্দুর যাঁগযজ্তে কিম্বা! পূজায় সেরূপ ])190635107 
বা যাত্রার প্রাধান্য বা সার্থকতা নাই। আধুনিক কালে হিন্দুর দেবতা- 
পূজায় যে সকল যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধযাত্রার অন্থকরণে 
প্রবর্তিত মনে করা যাইতে পারে। তথাপি এই যাত্রার এবং পুন- 
ধাত্রার মূল বুঝা গেল না। অনুমান করা যাইতে পারে, রথযাত্রা! মূলে 
সৌর অনুষ্ঠান? হুরধ্যদেবের রথযাত্রা ৷ কুরধ্যদেবের সঙ্গে রথযাত্রার যেমন 
সম্পর্ক, এমন আর কিছুর সঙ্গে দেখা বায় ন!। প্রত্যহ রথে চড়িয়া 
্যযদেব পূর্র্ব হইতে পশ্চিমে যান, এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে ফিরিয়া 
আসেন। এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে রথযাত্রার বৈদিক 
মূল আবিফ্ধার করা যাইতে পারে। ুর্য্যের রথের হরিদশ্ব বাহন 
অরুণ সারথি, জ্যোতির্দয় কেতু, অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে 
প্রসিদ্ধ। হৃর্ধয রথে চড়িয়াই বৎসরের পর বৎসর পৃথিবী পরিক্রমণ 
করিতেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক ন্বানকালে মৃত্তিকা-শোধনের যে বৈদিক 
মন্ত্র আছে (অস্থত্রান্তে রথক্রান্তে বিুক্রান্তে বন্থন্ধরে ) তাহাও এঁ কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। বিষণণ অশ্ববাহিত রথে চড়িয়া বসুন্ধরা পরিক্রমণ 
করেন, এই অতি প্রাচীন বৈদিক উপাখ্যানই নিশ্চয় এ মন্ত্রের ক্ষা। 
এই জন্য বন্ুন্বরার মাটাও বিশুদ্ধ ও পাপনাশক। তান্ত্রিক মতেও 
তারত ভূমিকে অশ্বত্রান্ত। রখক্রান্তা বিষ্ুক্রান্ত এই তিন ভূমিতে বিতক্ত 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । | ৬৭ 


এমি পার্ল সর সলাত 


করা হইয়াছে। ৰিষুট আদিত্যগণের মধ্যে অন্তত আদিত্য । তিনি 
ব্রিপাদদ্বার৷ জগৎ আক্রমণ করেন। ওর্ণবাত, শাকপুণি প্রভৃতি অতি 
প্রাচীন নিরুক্তকারদিগের মতেও বিষ্ণুর এই জগৎ আক্রমণের তাৎ- 
প্ধ্য হূর্য্দেবের জগৎ পরিক্রমণ। বেদের & উল্লেখ হইতেই বিষুর 
বামন অবতারে ত্রিপাদঘ্বারা ত্রিতুবন আক্রমণের আধ্যারিকার উৎপত্তি । 
রথস্থিত জগন্নাথের মূর্তি বিষুমূর্তি ত বটেই, বিশেষতঃ উহা বামনমূর্তি। 
“রথেতু বামনং দৃষ্ট1 পুনঞ্জন্ম ন বিদ্যুতে” এই গ্লোকার্ধ সকলেই 
জানেন। অতএব জগন্নাথ বামন-বিষুরুর্্য) এই ০0080107 
অনুসারে জগন্নাথের সাংবৎসরিক রখধাত্রা ও পুনর্যাত্র। হৃর্য্যেরই 
রথযাত্রা ও পুনর্ধাত্রী। আষাঢ় মাসে ুর্ধ্য যখন উত্তরায়ধ শেষ করিয়া 
দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্তন করেন, প্রায় সেই সময়েই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা 
হয়। ইহাতে ও উক্ত অনুমান কতকট। সমধিত হয় | নিকটে কণার্ক মন্দিরে 
হুর্যযদেবের রথযাত্রা এককালে অনুষ্টিত হইত। জগন্নাথের রথধাত্রাতে 
সম্ভবতঃ তাহার প্রভাব আছে। ভূুবনেশ্বরের মহাদেবের রথযাত্রায়ও 
সম্ভবতঃ এ প্রভাব আছে। 

“বৈদিক যাগযজ্ঞের জন্ত কোনওরূপ মন্দিরের আবশ্টাকতা ছিল না। 
গৃহস্থের নিত্য-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য গৃহসংলগ্ন অগ্ন্যগার ছিল; তাহাতে 
অগ্রি রক্ষিত থাকিত। অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য কর্শের জন্য খোল! ময়দানে 
অস্থায়ী ভাবে বজ্ঞশালা নির্মীণ করিয়া লওয়া হইত। রামায়ণ মহা- 
ভারতের যধ্যেই দেবায়তনপ্রসঙ্গ আছে; কিন্তু এ সকল প্রসঙ্গ 
প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা স্থির কর! কঠিন। প্রচলিত রামায়ণে রামের 
সহিত জাবাপির কথোপকথনে যখন বুদ্ধ তথাগতের নাম দেখা যায়, 
এবং মহাভারতে যুধিষ্টিরের রাজন্য়ষত্তে সমাগত জনগণের মধ্যে রোমক- 
নাম দেখা যায়; এবং উভয়গ্রন্থে যখন শক, বন, প্রভৃতি জাতির 


৬৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


উল্লেখ দেখা যার, তখন এ, দুই গ্রন্থের কোন্‌ কোন্‌ অংশ বুদ্ধের 
পূর্ববর্তী, আর কোন্‌ কোন্‌ অংশ বুদ্ধের পরবর্তী, তাহা নিরূপণ করা 
দুঃসাধ্য । গৃহ্স্ত্রাদির মধ্যে দেবমূর্তির দেবায়তনের প্রসঙ্গ থাকিলেও 
মেখানেও এই সমন্তা আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধগণও প্রথমে মন্দির নির্মাণ করেন 
নাই। নিরেট স্তুপ নির্াণ করিয়া তাহার গর্ভমধ্যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ 
(ধাতু) রক্ষা করিতেন । এই সকল স্তুপ ক্রমশঃ বৃহদায়তন এবং নান! অলঙ্কারে 
শোভিত হইতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই স্তূপের পরিণতিতে চৈত্যশালা 
বা মন্দির নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। এ মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে 
এবং ভিতরে নানাবিধ চিত্র এবং ভাক্কর্যা থোদিত দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু জগল্লাথদেবের মন্দিরের গায়ে যেমন বীভৎস চিত্র আছে, 
তেমন চিত্র আছে কিনা ঠিক জানিনা। পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
জগ্লাথমন্দিরে এই সকল উৎকীর্ণ চিত্রে বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলা, 
পরকীয়া সাধন, প্রক্কৃতিসাধন গোপীভাবে সাধন, কোনও সাধনেরই চিহ্ন 
নাই। শাক্তের শক্তিসাধন৷ ও পঞ্চতত্ব সাধনার কোনও সম্পর্ক নাই; শৈবের 
লিঙ্গপূজার আভাস মাত্র নাই। যাহা আছে তাহাকে আধ্যাত্মিক 
সৌন্দধ্যে মণ্ডিত করিয়! ব্যাথা! করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। মূর্তি 
গুলা নিরতিশয় কদর্য, হেয়, বীভৎস। ইহার কি কোনও অর্থ 
নাই? 

“আছে বৈ কি। নহিলে এত কথা বলিতাম না। আট নয় শত 
ৰংসরের পূর্বেকার যুরোপের কথা স্মরণ করুন। রুরোপের মধ্যযুগে 
চারিদিকে 02006181 ও গিঞ্জীঘর বিচিত্র কারুকার্ধ্য সহকারে নির্মিত 
হূইম়্াছিল। গি্জার. মধো বেদি; তছুপরি বলি নিবেদন করা হইত। 
দেওয়ালগুলি নানাচিত্রে শোভিত 7--বেখলহেমে কুমারীগর্ভে নর-নারায়ণের 
জন্ম হইয়াছে; তারকার আলোকে প্রাচ্য ধধিগণ অর্ধ্যহন্তে পৃজ! 
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পাম্প সিসি সস সস সস অপর ্টিসস অ ্্ল স্িাসিসি 


করিতে যাইতেছেন। ছুরাত্বা ছেরডের আজ্ঞাকারী অন্ধ্চরগণ তাহার 

অন্বেষণে শিশুহত্যায়' নিযুক্ত। মিশর দেশে তিনি গুপ্ত রহিলেন। 
শয়তান তীহাকে একাকী পাইয়া প্রলোভিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা 
করিতেছে; শয়তান তাহাকে ভূলাইতে পারিল না। সরীস্থপরূপে 
শয়তান এতদিন মানবের পদে দংশন করিতেছিল; মানবনূপী নারায়ণ 
এখন তাহার মন্তকে পদাঘাত করিলেন। করুণাময় পরমপিতার পার্ছে 
প্রেমের আধার পুত্র উপবিষ্টট পাপী মানবাত্বার উদ্ধারকল্পে পিতার 
করুণা ভিক্ষা করিতেছেন । তাহাদের উভয়কে খিরিয়া সমস্ত দেব- 
যোনি, 212619, 5018017171) 0116181) জয়গান করিতেছেন । খ্বীষ্টানের 
স্বর্গপুরের সমস্ত আনন্দ সেই বেদিকে ঘিরিয় স্তস্ত হইতে, প্রাচীর 
হইতে ছাঁদ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিত। এই ত স্বর্গ) চর্ের 
ভিতরই ত মানবের সমস্ত দুঃখের, সমস্ত কর্মের অবসান। তাপকিষ্ট 
শয়তান-ভয়তীত মানবাত্বা মানবসথা নরনারায়ণের নিমন্ত্রণে আহৃত 
হইয়া তাহার চর্চের ভিতরে অমৃতের ভোজে বসিয়! গিয্লাছেন। তিনি 
বলিয়াছেন "0027 01100 776, 270 10101. 30910 9৪ 58৪0৮ ) তিনি 
্বয়ং সেই অমৃত বণ্টন করিয়া দিতেছেন) মহিমামগ্ডিত তাহার সেই 
শ্রীমূর্তি হর ত আমার নয়নগোচর হইতেছে না) কিন্তু আমি যে 
চর্চের ভিতরে আসিয়াছি, আমার ভয় কি? তীহার প্রেমের নিগৃঢ 
স্পন্দন অনুভব করিতেছি, আমার তয় কি? পাপ শয়তান ত এখানে 
আসিতে পারিবে না, আমার ভয় কি? আমার অমৃতভাণ্ড সে ত 
কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি এই চর্চের ভিতরে অমৃত্ের 
আস্বাদ পাইয়া মানবের মহাসখার প্রসাদে অভয় অমরত্ব লাত করিয়াছি। 
পাপ ও মৃত্যু চিরদিনই এই চর্ে্র বাহিরে থাকিয়। মানবের মনে 
বিভীষিকা উৎপাদন করুক? কিন্তু তাহার! চর্চের ভিতরে প্রবেশ 


৬ বিচিত্র প্রসঙ্গ | 
শ্মা্্পপ্িসপসপপ পসি পপ পি পি এ পরি 


লাভ করিতে পারিবে না, চরের স্বার অহোরাত্র উন্মুক্ত থাকিলেও 
তাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। 

“এমনই করিয়! খ্রীষ্টান তাহার চর্চের ভিতর অংশটিকে গে 
পরিণত করিয়াছিল। মানব যখন খ্রীটধর্মে দীক্ষিত হইয়া খরী্টীয় সঘ- 
ভুক্ত হয়, তখন সে পাপ শয়তানের হাত এড়াইয়া৷ অভয় স্র্গের 
অধিকারী; অীষ্টান মানব নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। তাই ভাবুক 
সাধক খ্রীষ্টান ভাম্করের হাতে সঙ্ঘরূপ চর্চ যখন গির্জারূপে প্রকটিত 
হইল, গির্জার ভিতরটি অভয়, সুন্দর স্বর্গের বিবিধ চিত্রে স্থশোভিত 
করা হইল; আর ্রাচীরের বহিরংশে শয়তানের অনুচরবর্ণের হস্তে 
পাপীদিগের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করা হইল। 

*এখন বুঝিতে হইবে চর্চ শবটির ছুই অর্থ_-উহাতে খ্রী্টীয় সঙ্ঘ 
বাঁ 0111508) ০01111001 বুঝায়, আবার উপাসনামন্দির ব| গির্জাঘর 
ও বুঝায়। এই মন্দির খ্রীষ্টীয় সঙ্যেরই প্রতিকতি। মন্দিরের ভিতর 
ও বাহির উভয়ের তাৎপর্য স্বতন্ত্র। যাহারা 10300 1109 (10101 
অর্থাৎ সঙ্ঘের ভিতর আসিয়াছে, তাহারা 5৪৮60) স্বর্গরাজ্য 1017080010 01 
179261) তাহাদেরই ) তাহারাই অস্তিমে ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে 
বসিতে পাইবে। শ্বয়ংগ্রীষ্ট তাহাদের নেতা হইবেন। আর যাহারা 010) 
এর বাহিরে, তাহারা খ্রীষ্টায় সমাজের বাহিরে; তাহারা! 08700; তাহারা 
শয়তানের রাজ্যে 116] মধ্যে স্থান পাইবে ; শয়তানের অনুচরেরা তাহা- 
দের মাথা চিবাইবে, তাহাদিগকে গন্ধকের আগুণে পোড়াইবে। ইউরোপের 
মধ্যযুগের গির্জাধরের দেওয়াল ও বাহিরের দেওয়াল সেইজন্য ভিন্নরূপে 
চিত্রিত। ভিতরে শ্রীষ্বীয় লীলা ও অবদানের চিত্র, 2102615, সাধু 
9817, 100োদের চিত্র) তাহারা প্রভূর জয়গানে তৎপর । বাহিরের 
দেওয়ালে নরকের চিত্র, শয়তাঁন.ও তাহার অনুচরদের. হাতে পাপীরা 
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নানা নরকের যাতনা সহিতেছে ।' 0৮%৫;এর ভিতর ও বাহির' 
এই ছুইটি প্রভেদ -মনে রাখিতে হবে;-_ভিতর স্বর্গ ও বাহির নরক, 
ইহা মনে রাখিতে হইবে। 

“এখন জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার পরিলক্ষিত 
হয়। মনিরের অভ্যন্তরে দেবতার! ত্রিমৃর্তির স্তব করিতেছেন ;--অনন্ত 
শয্যায় শয়ান নারায়ণ, এরাবতারূঢ় ইন্দ্র, দেবাদিদেব মহাদেব জগন্নাথ 
দেবের অর্চনা করিতেছেন। অভ্যন্তরে কোনও কদর্ধ্য চিত্র নাই। 
মন্দিরের বহির্ভাগে এ সকল বীভৎস মূর্তি চিত্রিত রহিয়াছে। হয়ত 
এ মন্দির প্রথমে বৌদ্ধমন্দিরই ছিল; কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত 
হইলে মার বা শয়তান বড় একটা আমল পাইলেন না । এখন মনে 
রাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধেরা জগংকে তিন লোকে বিভক্ত করিয়া- 
ছিল,--কামলোক, 'ূপলোক, অরূপলোক | যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর, 
যাহার. সঙ্গে কোনওরূপ সংস্পর্শে আমাদিগকে আসিতে হয়, সেটা 
কামলোক। এই কামলোকে অবস্থিত জীবমাত্রই তৃষ্ণার বা কামের 
অধীন, এই জন্ত ছুঃখভোগী। স্বর্গের দেবতা হইতে নরকের পাপী 
পর্য্যন্ত সকলেই এই কামলোকের অন্তর্গত। স্বর্গলোক বা দেবলোক 
নরলোক তির্ধ্যকূলোক এমন কি নরকলোক পর্য্যন্ত সকলই এই কাম- 
লোকের অন্তর্গত। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব বিশেষতঃ তাহাদেরই জন্ত 
আবিষ্কত হইয়াছে । রূপলোকের অধিবাসীর কেবল রূপমাত্র আছে; 
তাহারা সর্বদা ধ্যানাবস্থিত, সর্বথা কামবঞ্জিত; বৌদ্ধশান্ত্রে ইহার নামান্তর 
ব্র্ষলোক। বলা উচিত, এই ব্রহ্গ বেদাস্তের ব্রঙ্গ নহেন, বরং পুরাণের 
ব্রহ্মা হইলেও হইতে পারেন । অরূপলোক্বাসীদিগের রূপ পর্যন্ত নাই। 
প্রতীতাসমুখপাদতত্বের ছুইটি তত্ব শ্মরণ করুন,_তৃষা ও উপাদান, 
ভোগ্যবস্ত্রর গ্রতি প্রবল আসক্তি ও ভোগ্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে অ'কড়িয়৷ 
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ধরিবার বাসনা. এই তৃষণ ও উপাদ্ধান__এই ঢুইটিই ত কামলোকের 
অধিবাসীর সর্বানাশের মূল) কামলোকের জীবমাত্রই এই তৃষা ও 
উপাদানের বশ, ও তদধীন হইয়া কর্মফল ভোগ করিতেছে। 
এই ছুইটাকে বর্জন করিতে না পারিলে রক্ষা নাই; অতএব এই দুইটাকে 
হেয়, জঘন্য, বীভতম করা চাই; ন্তক্কারজনক চিত্রে ইহাদিগকে চিত্রিত 
করা হউক, যাহাতে তৃষ্ণা ও উপাদানের প্রতি মানুষের নিরতিশয় 
ঘ্বণ! হয়। মন্দিরের বাহিরের গায়ে কামলোকের অন্তান্ত চিত্রও থাকিতে 
পারে; সকল চিত্রই যে বীতৎম হইবে তাহার হেতু নাই। নরলোক, 
স্ুরলোক, অন্থরলোক, সকলই কামলৌকের অন্তর্গত। জীবমাত্রই 
কামনাধীন হইয়া যে সকল লীলা খেলা করে, সবই মন্দিরের বহিঃপৃষ্ঠে 
চিত্রিত হইতে পারে। বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির সমূহে ঘটিয়াছেও তাহাই । এই 
ছুইটার পরবর্তী তত্ব “ভব”। কাম ও তৃষ্ণী হইতে অব্যাহতি পাইলে 
তবে তববন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাত হইবে। 

“অনেক স্থানে রথযাত্রীর রথের গায়ে এইরূপ জঘন্ত চিত্র অঙ্কিত থাকে । 
জগন্নাথের মন্দিরের গঠনে রথযাত্রার রথ গঠিত হয়; ভ্রমণের পক্ষে 
বা যুদ্ধকার্যে এই রথ সম্পূর্ণ অনুপযোগী । জগন্নাথের রথ জগন্নাথের 
মন্দিরেরই অন্থকরণ) এবং উভয়ের তাতপর্যাও এক। বাহিরের তৃষ্ণা 
ও উপাদানের চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া রথারূঢ় বামনকে দেখিতে 
পাইলে আর “ভব” অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইবে না; জীবের কামলোক 
হইতে মুক্তি হইবে । বেদাস্তের “আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু” 
ইত্যাদি স্মরণ করুন; মানবদেহরূপ রথে অরোহণ করিয়া আত্মারূপ 
রী ভগবান বন্ুন্ধরায় বিচরণ করিতেছেন। বৈদাস্তিকের চোখে 
ভগবানের বথস্বর্ূপ এই মানবদেহ অবিশ্তদ্ধ বা হেয় না হইতে পারে; 
কিন্তু বৌন্ধের নিকটে, ও বোদ্ধপ্রভাবে অভিভূত হিন্দ নিকটে, এই 
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দেহটা (ছুখেতাগী ও হেয়, কারণ ইহা কামলোকে বিচরণ 'করে।' 
সর্বধর্মসমন্য়ের স্থান এই জগগ্লাথক্ষেত্রে যে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক মিলিবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

“আমার এই ব্যাখ্যা গ্রান্থ হইবে কিনা জানি না । এমন কি, ইহাতে 
কোনও নূতনত্ব আছে কি না তাহাও জানি না। আমি অনধিকারী; 
নানা কথা সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। এই ধরণের ব্যাখ্যা কোথাও 
দেখিয়াছি মনে হয় না; হয়ত কেহ না কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া 
থাকিবেন। এই ব্যাখ্যার মূল কথা এই কয়টি; প্রথমতঃ__উপাসনা- 
মন্দির কেবল মন্দিরমাত্র নহে ; উহা সমুদয় সজ্ঘের বা 00100781105 
প্রতিক্কতি; উহ! আবার মানবের জড়দেহেরও প্রতিকৃতি হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ উহার ভিতর ও বাহির, ছুইটা দিক আছে। ভিতরটা 
শুদ্ধ-_-শয়তানের সেখানে প্রবেশ নাই। বাহিরটা অশুদ্ধ) সেটা 
শয়তানের রাজ্য । 00101781010 সম্বন্ধে এ কথা খাটে; মানবদেহ 
সম্বন্ধেও খাটে । ০০017110711ঠ”র শরণ লইলে, সঙ্ঘের শরণ লইলে 
পরিত্রাণ, নতুবা নহে। বৌদ্ধধর্ম যে কেহ দীক্ষিত হইত, তাহাকে 
বুদ্ধ ও ধর্মের সহিত সঙ্বেরও শরণ লইতে হইত । খ্রীষ্ঠানের পক্ষেও 
সেই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাহির অন্রূপ। 
ভিতরে ভগবান ও তাহার ভক্তগণ; বাহিরে শয়তান ও তাহার 
অন্ুচরগণ। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, ইহার কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়া 
মন্দির নিম্মীণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে চাহি না। গোড়ায় যখন 
উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গঠিত হইলেও সেই সাদৃশ্ঠ 
শেষ পর্য্যস্ত দেখ! যাইবে। উভয় স্থানেই মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের 
দৃশ্তে. পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয় | জগন্লাথমন্দিরের বাহিরের চিত্র 
গুলির সহিত প্ররৃতিসাধন! বা লিঙ্গপুজার কোনও সম্পর্ক থাকিলে 
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মন্দিরের ভিতরেও এ্ররূপ চিত্র থাকিতে পারিত। চিত্রলি এতটা! 
জঘন্য এতট! বীভৎস করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। পূর্বে বলিয়াছি 
বেদান্ত বলেন_“ততে ন জুগুগ্মতে” সংসার হইতে ভয়ও নাই, 
লজ্জাও নাই, জুগুপ্লার কোনও কারণই নাই। বৌদ্ধ বলেন,_ 
ংসার হেয়, ইহা হইতে জুগুপ্লার হেতু আছে। শয়তান বা মার 
ভয় দেখাইয়া থাকেন, আবার বিষয়াসক্কি দ্বারা প্রলোভিত করেন। 
তাহার অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খ্রীষ্টকে ভীষণ মূর্তি দেখাইয়৷ লড়াই 
করিতে আসিয়াছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখাইয়া প্রলোভিত 
করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় গির্জায় সেই ভয়ের দিকটা খুব ভয়ানকরূপে 
চিত্রিত করা হুইয়াছে। বৌদ্ধভাবাভিভূতত হিন্দুর মন্দিরে বিষয়া- 
সক্তির যে মুর্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। 
ভবচক্রের চিত্রে তৃষ্ণার পরবর্তী “স্পর্শ” বা বিষয়ভোগ নামে নিদানের 
চিত্রে আলিঙ্গনবন্ধ নরমিথুনের যে ছবি পাওয়া যায় তাহাকেই ফলাইয়া 
শেষ পর্য্যন্ত এই অশ্লীল মূর্তিতে পরিণত করা গিয়াছে, এইরূপ 
অনুমান করা যাইতে পারে। এক মুল হইতে, এককাণ্ড হইতে 
ছুইদিকে দুই শাখা বাহির হইয়াছে মাত্র, ইহাই আমার বক্তব্য । 

“আর একটা কথা। যাহারা কারুকাধ্্যথচিত এত বড় মন্দির 
গঠিত করিয়াছিলেন, তাহারা ভিতরে আলে! প্রবেশের সুব্যবস্থা করেন 
নাই কেন? বত্ববেদীর উপরে যেখানে দেবতা আছেন, সে স্থান 
অপেক্ষাকৃত দুর্গম); অতি সাবধানে সোপান অতিত্রম্ত করিয়া দীপের 
সাহায্যে দেবতাকে কতকটা দেখা যায়। অন্তান্য দেবমন্দিরের ভিতরও 
অন্ধকার; নিকটে সামী কালীঘাটের মন্দির। জগতের অধিকাংশ 
লোকই বাহিরের দেহটাকেই সার বস্তব বলিয়া জানেন ) দেহের ভিতরে 
যে আত্মা বা ভগবান আছেন, তিনি অধিকাংশেরই অলক্ষ্য। উপ- 


বিচিত্র গ্রসঙ্গ। ৭৫ 


শীস্টি লা রিস্মসিস 


নিষদেই বলা! হইফ্কাছে যে, তিনি গুহার মধ্যে বাম করেন, তাঁহাকে 
খুঁজিয়া গাওয়া যায় না। বিশেষ সাধনা করিয়া যোগীরা তাহাকে 
দেহের মধ্যে হদ্পুণ্তরীকে বা শিরস্থিত সহশ্রদলকমলে কিন্বা আরও 
নিগুঢ় প্রদেশে দেখিতে পান। জ্ঞানের বা ভক্তির গ্রদীপ না৷ জালিলে 
তাহার দেখ! পাওয়া যাইবে না। অথবা তিনি কৃপা করিয়! হয়ত 
আপনার অন্ুগৃহীতকে দেখা দেন। বস্তুতঃ এ রকম গ্রসিদ্ধি আছে 
যে, লক্ষ যাত্রীর মধ্যে ছু একজন মৌতাগ্যশানলী ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে 
পান। সাহেবদের বর্ণিত 11903 মূর্তি তাঁহাদের নয়নগোচর হয় 
না। সুন্দর মদনমোহন মূর্তি তাহারা দেখেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, 
মহাগ্রত়্‌ শ্রীচৈতন্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেদীর নিকটে যাইতেন না) 
বেদী হইতে অনেক দুরে একটি ছোট পাষাণন্তত্ত আছে, সেই স্তস্তে 
ঠেস দিয়া দীড়াইয়া সেই মদনমোহন মূর্তি দেখিতে পাইতেন ও দেখিতে 
দেখিতে তাহার স্বেদ পুলক কম্পন ওমুচ্ছ1 হইত। ইতর সাধারণ 
লোকে কিন্তু সে স্থান হইতে দেবতাকে দেখিতে পায় না৷ বলিলেই 
হয় | আমাদের মত লোকের এই জন্যই জগ়াথ দর্শনে যাওয়া 
বৃখা। ভক্তির চক্ষু বা জ্ঞানের চক্ষু জগতে বড় দুরলভ সামগ্রী। 
অন্ততঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চক্ষু না লইয়া গেলে জগন্নাথের মহিমা 
কাহারও বুঝিবার সন্তাবনা নাই। যে কথাগুলি বলিলাম, তাহাতে 
সেই বিজ্ঞানচক্ষুর উদ্মীলনে যদি কিছুমাত্র সাহাযা হয়, তাহা হইলেই 
'কৃতার্থ হইব” 


আলোচন!। 


১৬ই কার্তিক, ১৩২০। 


বন্ধুর শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের সমভিব্যাহারে রোগশধ্যায় 
শয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলাম। তাহাকে প্রণাম করিয়া আনরা তাহার শব্যাপ্রান্তে উপবেশন করি- 
লাম) তিনি উঠিয়া বিয়া অত্যন্ত মৃদৃম্বরে মালাপ করিতে আরস্ত করিলেন। 

কয়েকটি কথার .পর আমরা “বিচিত্র প্রসঙ্গ”র কথা তুলিলাম। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “মন্দির গাত্রস্থ চিত্রগুলির সম্বন্ধে আপনার 00060] 
কি? তিনি বলিলেন,_“আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হুই নাই; 
ও সম্বন্ধে আমার কোনও 111) নাই।* গৌরহরিবাবু বলিলেন__ 
“বিচিত্র প্রসঙ্গ” 00০1)টা তুল হইল কি ঠিক হইল সে সম্বন্ধে আপনার 
বক্তব্যটা শুনিতে ইচ্ছা হয়?” মৈত্রেয় মহাশয় উত্তর করিলেন--“ও 
সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই ধলিবার নাই। আর ভুল যদি হইয়া থাকে 
তাহা হইলে ক্ষতি কি? বরং যিনি সেই ভুল দেখাইয়া! দিতে পারিবেন, 
তিনি বাঙ্গালার সাহিতোর ও ইতিহানের মহছুপকার সাধিত করিবেন। 
রামেজ্্রবাবুর এই প্রসঙ্গের ফলে যদি এ বিষয়ে প্রক্কৃত খীতিহাসিক গবে- 
ষণার চেষ্টা আরও পাঁচ জনে করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাহার 
পরিশ্রম সার্থক হইল।” একটু পরে তিনি বলিলেন--“আমার নিজের 
কোনও (10১০: নাই; কিন্তু আমি এ কথা লইয়া উড়িষ্যার মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। 
তাহার একটি (01901 আছে; সেটি খুব সমীচীন বলিয়। বোধ হয়, 
কিন্তু একটু গলদ আছে। 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ৭৭ 


“€পরিষ্ট কার্য্যের চিত্রই উড়িম্যার মন্দিরগাত্রে বেশী মাত্রায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। কবিরাজি নিদানশান্ত্রে দেখিতে পাইবেন যে, মানবদস্তের 
দংশন কোনও একটা! রোগবিশেষের হেতু বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে; 
এবং উহা কলিঙ্গ দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটা মভার 
বিষয় এই যে, চিত্রিত পুরুষগুলা বৌদ্ধ সন্ধ্যাসীর প্রতিক্কতি। শাস্তী 
মহাশয় বলেন যে বৌদ্ধযুগের শেষাশেষি নিশ্চই এমন একটা সময় আসি- 
য়াছিল, যখন বৌদ্ধধন্ধ্টাকে হেয়, জঘন্য, কদ্ধ্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করা হইয়াছিল; তখন সাহিত্যে চিত্রকলা ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধতিক্ষুসম্্রদরায়রে 
কামপরবশ পশুত্বে পরিণত করিয়। জনসাধারণের মনে ত্বণার সার 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এ চিত্রগুলা আর কিছু নহে--[760101)6 
1) ১০1৮8167 মিস্ত্রিরা বাটালি লইয়া খোদাই করিরা জগৎ সমক্ষে 
প্রচার করিতে চাহে যে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর জীবন অত্যন্ত জঘন্য ও করর্ধ্য। 
মন্দির গাত্রে হইল কেন? কারণ এখানে প্রত্যহই বহুসংখ্যক নরনারী 
সমবেত হইয়া থাকে। প্রচারকের পক্ষে এমন সুযোগ অন্থাত্র নাই। 

পব্যাখ্যাটি মন্দ নহে, কিন্ত একটু গলদ আছে। মন্দিরের দ্বারদেশে 
মিথুন চিত্র অগ্কিত করিবার নিয়ন অন্ততঃ শ্রী যষ্ঠ শতাব্দীতে এ দেশে 
প্রচ্লিত ছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে। বরাহমিহিরের বৃহৎ 
সংহিতার ৫৫ পরিচ্ছদে দেখিতে পাই» 

শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষি স্বস্তি কৈর্ঘটেঃ 
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমখৈশ্চোপশোভয়েৎ। 

“মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার হওয়ার সম্বন্ধে পাকাপাকি নিয়ম পিপি- 
বদ্ধ কর] আছে। সর্বসমেত কুড়ি প্রকার মন্দির নির্মিত হইতে পারে ; 
তম্মধ্যে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, অই্টকোণ ও যোড়শকোণ মন্দিরের অভ্যন্তর অস্ধ- 
কার হওয়! চাই।” 


৭৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


ইমা ১৩২০ | 
আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ শীল মহাশয়ের সহিত “বিচিত্র প্রসঙ্গ” 
সম্বন্ধে আলাপ করিয়া যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাই নিয়ে লিপিবদ্ধ 


করিলাম । 
তিনি বলিলেন, “উড়িস্যার মন্দিরগাত্রের চিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহা 


বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাহার সহিত আমার মতভেদ আছে। এ্রষে 
ভিতর ও বাহির, স্বর্গ ও নরক, উহ] ঠিক ধভাবে দেখা যায় কি না, তাহা 
একবার বিবেচনা! করিয়া দেখুন । নরক বলিলে যে বিভীষিকার ভাব 
মনে স্বতঃই উদ্দিত হয়, এ চিত্রগুলি দেখিয়! তাহা হয় কি? হইতে পারে 
যে বিশুদ্ধচিত্ত সাধু সজ্জনের চিত্তে দ্বণার উদ্রেক হয়) কিন্তু আপামর 
সাধারণ বোধ হয় নেহাত ঘ্বণার চক্ষে দেখেন না) মানুষের মধ্যে যে 
পণ্ুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া! উঠে না, এমন কথ! 
বলা যায় না। যুরোপের ০80)081 গুলির সম্বন্ধে কিন্তু স্বর্গ ও 
নরকের 01501 খাটে। সে সকল মন্দিরগাত্রে শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার 
চিত্রিত হইয়াছে; তাহা দেখিলে শ্রীষ্টানের মনে ভীতি উৎপাদন করিবে, 
সে বিষয় সন্দেহ নাই; সে চিত্রগুল! বাস্তবিকই বীভৎস । এখন মনে 
রাখিতে হইবে যে নরক সম্থন্ধে যুরোপের মধ্যযুগে যে সকল 1801001 
ছিল, তাহার অনুরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধো দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
সর্বত্রই এ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ের কথা । বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বনু 
পূর্ব্বে উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ০020101 1801110) ছিল 3 
ঘুরোপের মধ্যযুগে তাহার সাহিত্যিক বিকাশ হইল ডাণ্টের [70110 ও 
[১00৭001/ তে। এই 0701000 গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানা 
যাঁ় না) বোধ হয় £5011901য10695 01 17 হইতে এগুলি 
উৎপন্ন হয়। যে কারণেই হউক নরক সম্বন্ধে কতকগুল! সাধারণ জনশ্রুতি 





৫ সজপর্িপাস্পি পপির পপ ০ আপা ব্রা রেপ স্টিরি 
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লাাস্িপা্ডিনিস বাসি? 





পাপা শি এটি লাস শিপ সিসির পসি্ধপ উজা পাটি 


ছিল; হিন্দু, বৌদ্ধ ও শ্রীষ্টান্নের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত; এই সমাজ: 
্রয়বেষ্টনীর মধ্যে তাহারা সাহিত্যে ও শিল্পে নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। 
17801097 সম্বন্ধে এই যে বেষ্টনীর (2017) কথা বলিলাম, এ রকম 
(2006) অনেক বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়,_যথা,-8891 081১185, 2- 
0010500018112)005 01 01831110 07010017) 150001010 00502)9। 
যাহারা বলেন যে অশোকের রাজধানী পারস্তের পাসিপলিসের অনুকরণে 
নির্মিত হইয়াছিল, তাহারা ভূল করেন; তাহারা এই ?০07€ ০৫181850110 
0801010205 এর কথা জানেন না) 17169 17)95011”র মত এই 1285. 
0110 রহস্য একটা 2০০ এর মধ্যে রক্ষিত ছিল । পশ্ত পক্ষী সম্বন্ধে গল্পের 
কথা ত অনেকেই জানেন। আবার এ এক একট। 1201010 0090 
ধরুন) সেখানেও এ 7০2০ স্প& দেখা যায়। ধরুন এ [001071190 ভক্ষণ ) 
এটি সর্বত্রই আদিম কৌলিক যুগের (12010010$৩ 11191 116) একটি 
সাধারণ ব্যাপ্যার। নরবলিতে ইহার আরন্ত); আমাদের পুরুষযজ্ঞের 
1720101017 এ ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; এই সকল (১০ গুলার মধ্যে 
একটা বিশ্বাস ছিল যে মানুষের রক্তমাংস খাইলে তাহার গুণ পাওয়া যায়; 
পশুর রক্ত মাংস সম্বন্ধেও তাহাদের এ ধারণা ছিল। ক্রমে একটা ধর্ম- 
ভাব ইহার সহিত জড়িত হইল; এ অবস্থাকে 50151701708] 90৪0৫ 
বলা যায় । বলির পশু তখন 5807:09870) দেবতাকে অর্পণ করিয়া 
তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে। ক্রমে এই তাবের আরও একটু 
পরিবর্তন হয়; বলির পশুর মধ্যে দেবতা আসিয়া! পড়েন; পশু মাংস 
থাইলেই দেবতার সহিত একত্ব সম্পাদিত হয়) ইহাই আধ্যদিগের যজ্ঞ । 
সেমিটিক জাতিদিগের মধ্যে কোনও না! কোন আকারে ইহা দেখা যায়। 
পৃথিবীময় ইহ ব্যাপ্ত হইয়া আছে; তবে কোথার কি অবস্থায় আছে 
তাহ! সেই স্থানের সভ্যতার অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
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শব পাতি পলিপ তি পি সস সিসির». লা্বপসসরসট সপ পসিি 





পস্মি জসিম সপ পি পোল 


“সে যাহা হউক, নরক সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানের মধ্যে কতকগুলি 
সাধারণ জনক্রতি ছিল; কিন্তু পারিপার্থিক অবস্থার পার্থক্যের দরুণ 
সেই 08010101 গুলি বিভিন্ন আকারে পপ্রকটিত হইল; বৌদ্ধ পৌরাণিক 
নরক একরপ, গ্রীষ্টানের নরক অন্যরূপ হুইল। উভয়ই শাস্তির কথা 
খুব বড় করিয়া বলা হইল; কিন্তু শয়তানের তাড়নায় ও যমদূতের তাড়নায় 
যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা বুঝিতে হইলে যুরোপের 10160195৮911517 
ও. ভারতবর্ষের 2090175%4119)) বুঝিতে হইবে; উভগ্নের মধ্যে ভাব- 
গত প্রভেদ রহিয়াছে। মধাধুগের মুরোপ মানুষের ইহকালের চেয়ে 
পরকালটাকে থুব বড় করিয়া দেখিয়াছে ; 56০00191110 এবং 11115 
1109 দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্্ব। এই যে দ্বৈতভাব (3811911), এইটাই ঘুরো- 
পের মধ্য যুগের সব চেয়ে বড় কথা । চর্চের প্রধান চেষ্টা ছিল, ঘেমন করিয়া 
হউক, 10170700121 116 কে দমন.করিয়! (1106 [221721) এর প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । আদল কথাটা এই যে, এই সংসার, এই রক্তমাংসের 
শরীর রহিল এক দিকে) আর অনস্ত জীবন টি] 11 রহিল আর 
এক দিকে । কিন্তু ভারতবর্ষের 16017521157) এ দুইটার মধ্যে অতটা 
ব্যবধান নাই; মোটেই কোনও বাবধান নাই বলিলেও চলে। এই খানেই 
বর্ন, এই থানেই নরক ; ইহকালেই রক্তমাংসকে দমন করিয়া! ভূমানন্দে 
পছছিতে হইবে। যুরোপ দ্বৈত (00811500)) ভারতবর্ষ অদ্বৈষ্ক 
(10911801০)। উভয়ের নরকের 1৮09 ও এইরূপ স্বতন্ত্ব। শয়তানের 
শান্তি ও যমদূতের শাস্তির মধ্যে একটা লক্ষ্য করিতে হইবে। গ্রীষ্টানের 
নরকে (7011) যাহারা শান্তি পায়, তাহার! চিরকালই শান্তি পাইতে থাকিবে; 
তাহাদের উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা! নাই; শয়তানের নরকে তাহারা 
চিরদিনের জন্য বন্দী । যমদূত কিন্তু ধর্্মরাজের অগ্ুচর) তাহার শান্তির 
ফলে মানবাত্বা [২50071900) এর ভিতর দিয়া শব্দে প্থছিতে 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ৮৯ 
পারে। এখানেও শ্রীষ্টান দ্বৈতবাদী (0811906), হিন্দু অধৈতবাদী 


(0)0219110)। র 

প্ীছানের নরকের ও ৮016৪001+র চিন্ত্র তাহার গিজ্জাঘরের গাত্রে 
খোদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টায় দশম শতাবী হইতে ইহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
সে লকল চিত্রে বিভীষিকার দিকট! ফুটিয়! উঠিয়াছে ; কারিকরের 
উদ্দেস্তর সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে বলিতে 
চাহি যে, উহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। 

“শিল্পী নানাপ্রকার চিত্রে প্রাচীর অলঙ্কৃত করিত। হয়ত বা শ্বর্গ 
নরকের চিত্র থাকিত ; বুদ্ধের জাতক গল্পের বা! ্রীষ্টের লীলা প্রসঙ্গ 
খোদাই কর! হইত; সাংসারিক ধর্মমভাববিবর্জিত চিজ থাকিত (0900121- 
19010, 5৩00181, [০310০),-যেমন যুদ্ধ, ব্যবসায়বাণিজ্য ইত্যাদি; 
গ্রীক ও রোমান পাত্রে এইরূপ চিত্র দেখা যায়। কিন্তু জগন্নাথের চিত্র 
সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ইহার ব্পরণকি? উড়িয্যা অঞ্চলেই বা ইহার 
বাছল্য দেখা যায় কেন? 

“বৌদ্ধ মঠে সাধনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার পর্য্যা- 
লোচনা করিলে একটা তান্ত্রিক রহস্যের উদঘাটন করিতে পার! যায় । 
ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সন্যাসীদিগকে এই প্রকার জঘন্ত 
পাশব ব্যাপার চিন্তা করিতে হইত। মধ্যযুগে যুরোপের মঠগুলিতেও 
সন্নযাসীদিগের এইরূপ সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্ৃহীর জন্য এ 
সাধনার ব্যবস্থা হম্ন নাই? সন্স্যাসীর জন্য হইয়াছিল। এখন মনে রাখিতে 
হইবে যে, এই সকল বৌদ্ধ মঠে রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য শিল্পী পুরুষানুক্রমে 
কাজ করিত। যুরোপের মধ্যযুগে মঠগুলিতে দন্্যাসীর৷ নানাগ্রকার 
শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিত। মন্দিরগাত্রের অধিকাংশ চিত্রই তাহার! 
স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছিল; স্বহত্তে 111001866 করিয়া পুথি রচন! 





৮২ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


করিত; অনেকে মন্দির নিশ্দাণে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত। বৌদ্ধ মঠে 
সন্যাসীর! শ্বহস্তে শিল্পকার্ধ্য করিত না বটে;)কিস্তু তাহারা! 06310 
করিত) মিশ্্রী তদমুযারী খোদাই করিত। মিষ্ত্রীরা যৌদ্ধ সঙ্ন্যাসীদদের এই 
তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি তাহাদেরই অনুজ্ঞাক্রমে খোদাই করিয়া মন্দির- 
গাজ্রে প্রকটিত করিল। তদবধি সমস্ত 10102] 09001861070 এ চিত্রা- 
স্কন-পদ্ধতির ধার! রহিয়৷ গেল। হিন্দু সভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই যে, 
সে বাহির হইতে সহজে কোনও একটা নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারে; 
কিন্ত একবার গ্রহণ করিলে আর বর্জন করিতে পারে না। এস্থলে 
অবশ্তই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্জন করাইবার 07801)1761 
যুরোপে যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ছিল না) প্রতাপান্বিত পোপ 
ছিল না, 11001510107 ছিল না, প্রবল 51816 ছিল না । সে যাহা 
হউক, এই বর্জন করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুন অনেক দোষ 
টাড়াইয়। গিয়াছে । দেশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি একবার গৃহীত 
হইলে আর তাহাকে বজ্জন কর! দুঃসাধ্য হইল। 

“কিন্ত দেশের লোকে আপত্তি করিল না কেন? দ্রাবিড়জাতির মধ্যে 
যৌনমম্পর্ক অনেকটা উচ্ছজ্খল (1010711900005) ছিল। তাহাদের 
চোখে এরূপ চিত্র জঘন্য বা হেয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখনও ষে 
দ্রাবিড়দিগের দেবমন্দিরে দেবদাপী আছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। 

দ্দ্রাবিড়জাতি যখন আর্ধ্যসভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন 
হইতে আধ্যদিগের একটা প্রধান চেষ্টা ঈাড়াইল, যেমন করিয়া হউক 
নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে হইবে। যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এই 
উচ্ছ খলভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আর্ধ্যজাতির মধ্যে বাল্- 
বিবাহ প্রচলিত হইল। খরণেদের সময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল 
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না) কিন্তু ম্থুর সময়ে বাল্যবিবাহ সমাজে পূর্ণপ্রতিঠঠিত। ইহার অন্য 
কারণও থাকিতে পারে। খ্রখেদের আর্ধ্যরা! হয় ত শীতপ্রধান দেশে 
ছিলেন ? সেখানে যৌবনোদগম কিছু দেরীতে হইয়া থাকে; বিবাহও 
একটু বয়সে হইত। শ্রীক্মগ্রধান তারতবর্ষে বহুকাল অবস্থানের ফলে 
পারিপার্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জশ্ক রাখিবার জন্য দেহযন্ত্রের কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন হইয়া থাকিবে । যখন যৌবনোদগম অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে 
হইতে আরম্ভ হইল, বিবাহের বয়সও পরিবপ্তিত হইয়৷ থাকিবে । . কিন্ত 
এ সমস্তই অনুমান করিয়া লইতে হয়। 

“্দ্রাবিড়জাতির সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বাল্যবিবাহ 
গ্রচলিত করিয়! আধ্যজাতি একটা বড় ভুল করিয়! গিয়াছেন, ইহাই 
আমার ধারণা । স্বাতনত্য রক্ষার অন্ত কোনও উপার ছিল কি না, বলা 
যায় না; কিন্তু যে উপায়টি অবলঘ্িত হইল, তন্বারা সমাজের পরিণাম 
গুভ হইয়াছে বল! যায় না। দেদিন ইউনিভাপিটির বক্তৃতায় আমি 
মুরোপীয় সত্যতার ৮7078 ৫176০০এর ইঙ্ষিত করিয়াছিলাম। 
আমার মনে হয় আর্ধ্জাতির এই বাল্যবিবাহপ্রথার গ্রচলনও আর্ধ্য- 
সভ্যতাকে একটা 0105 01765001010 দিয়াছে ।” 

আঁচার্ধয ডাক্তার শীল একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-- 
“আপনার উল্লিখিত এতিহাসিক ও 01০1০8০ কারণ ধরিলে আর্ধ্য- 
সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃদিগকে কি দোষ দেওয়! যায়?” তিনি বলিলেন-_ 
“আমি দৌষ দিতেছি না) কিন্তু যে পন্থা অবলদ্বিত হইয়াছিল সেটা 
সমাজকে কোথায় আনিয়া দাড় করাইয়াছে, তাহ! একবার বিবেচনা 
করিয়। দেখুন। আরো একটু ভাবিয়। দেখিবার বিষয় আছে। আর্ধ্য- 
দিগের ব্রাঙ্গণ্যসমাজে স্ত্রী সহধর্থিণী ) অন্ন বয়সে তাহাকে বিদ্যাচর্চা 
হইতে সর়াইয়৷ আনিয়৷ গৃহিণীরধপে প্রতিষ্ঠিত করিলে ত্রাঙ্মপের জীবন : 
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পা নপি্লিন্পি সপ ছি পাপা পাপা এ পপি পাপমপসসপসপসপসপিসপস পা পাপন সস সপ পি 


ফি বৈদিক যুগের মৃত উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা ছিল? 
স্বীকার কর! গেল যেন আর্ষ্যেরা দ্রাবিড়ীয় আচারানুষ্ঠান হইতে সর্বতো- 
তাবে স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়াম পাইয়াছিল। তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত্ত 
হইল। কিন্তু এমন সময় আসিল, যখন দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আর্য- 
সভ্যতা প্রসারিত হইল, ব্রাহ্মণের সমাজতন্ত্র তাহাদিগের মধ্যে 
অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ত আর ভয়ের বিশেষ কোনও 
কারণ রহিল না; স্বাতস্ত্য রক্ষার জন্য তথনও যে বাল্যবিবাহ আবশ্যক 
ছিল, এ কথা কি মনে করা যায়? কিন্তু যে প্রথা গ্রচলিত ছিল, তাহা 
আর বঞ্জন করা গেল না।” আমি বলিলাম, “ক্ষমা করিবেন; কথাটা 
যখন উঠিল, তখন খোলসা করিয়া একটা বিষয়ে আপনার অভিমত 
জানিতে ইচ্ছা করি। পাশ্চাত্য দেশের সেন্সসের তালিকা হইতে 
দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থানে জারজ সন্তানের সংখ্যা খুব বেশী । সর- 
কারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে শতকরা চল্লিশ হইতে ষাট জন জারঞ্জ। 
ইংলগ্ডে গ্রামগ্ডলি অপেক্ষা সহরগুলিতে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেশী; 
কিন্ত অন্যান্য দেশের অনুপাতে অনেক কম। বেশী বরসে বিবাহের 
সভিত এই সামাজিক সমস্তার কিছু সম্পর্ক আছে কি?” তিনি 
ঝলিলেন-_“আমার ত বোধ হয় কোনও সম্পর্ক নাই। মানব- 
জাতির এক একটা বিভাগের (99০) এক এক প্রকার শ্বতন্ 
জাতিগত প্রবণ (18019] ০1)218016115610 ) আছে; সেই দিক দিয়া 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে 
যৌন ব্যভিচারকে দোষের মধ্যে প্রায়ই গণ্য করে না ) তবে বিবাহের 
পর ব্যতিচারটা দৌষ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু আজ কাল ফ্রান্সে 
তাহাও হয় না) যেমন অন্যান্য চুক্তির সম্পর্ক সহজেই ভাঙ্গা যায়, 
বিবাঁহও তাই. বিবাহিত অবস্থায়ও ব্যভিচার বিশেষ ঢুষনীয় বলিয়া 
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ঙ 
পো পি পা? পাটি পিসি পেস াসিপাসিলাসিপাসিশ পাটি পাসিাটি ছি লাস পিপি পাঁিরাসি- ৮৯০ শিস ৩৮ পাস্পি 


্ণা করা | হইতেছে না। কিন্ত মধ্যযুগে যখন ক্যাথলিক চর্চের প্রধান 
ছিল, তখন বিবাহ একটা 92012070910 এর মত ছিল ; মানবের পাশব 
প্রবৃত্তি দমন করিবার অনেক উপায় ছিল। এখন চর্চ নিকীর্য্য ) 
স্থতরাং 79017] 011019019115110 প্রাধান্তলীভ করিয়াছে । ভারতবর্ষের 
[7018] 011917016119010 সম্পূর্ণ স্বতন্ব। প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা 
ভারতবর্ষের স্বাভাবিক” আমি বলিলাম “কিন্তু ভারতবর্ষে অল্প বয়সে 
যৌবনোদগমরূপ 1010৫10 সত্যটাকে মানিয়া লইলেও কি বিচলিত 
হইবার কোনও কারণ নাই ?, তিনি বলিলেন “বিশেষ কোনও 
কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের যেন 1790100) বহিঃশত্রর হাত হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার প্রয়ান যেমন জীবজগতে 19006, কাম- 
রিপুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাও তেমনি ভারতবাসীর পক্ষে 
10317019 ) এ স্থলে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ হইলে চরিত্র 
দোষের আশঙ্কা অদুলক। 

“ভারতবর্ষের আর্ধাজাতি যেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, 
এমন আর কেহ পারে নাই। সে আত্মাকে গোড়া হইতে ধরিয়া আছে 
বলিয়া ঝাচিয়া গেছে; আত্মদ্রোহী হয় নাই বলিয়া তাহার আত্ম 
বিনাশ হয় নাই। তাই সেদিন বিশ্ববিগ্ালয়ের বক্ততাপ্রসঙ্গে (700€ 
(60100 1 00001 01 010110501]7% ) আমি বলিয়াছিলাম-_]1 007 
]010%19050 ০0111)2 5916 00170915 1101001121105) 0790) 00005 
07051001007) 01৮11175010) 10101) 10251080609 
10019056006 0670) 01105 1100 785 00100 20] ৫5:০990175 
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বামেন্ত্রবাবু বলিলেন, “আপনি যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও 
ডাক্তার ব্রজেন্ত্রনাথ শীলকে “বিচিত্র প্রসঙ্গ'র আলোচনায় প্রবৃত্ব করিতে 
পারিয়াছেন, ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। ডাক্তার শীল এ 
পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ধরা দেন নাই। পূথিবীর যাবতীয় বিদ্যা হজম 
করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন ) তাহার নিকট আমাদের যে পাওনা আছে, 
তাহা দেন নাই। এই উপলক্ষে আপনি যাহ! কিছু ছার নিকট আদায় 
করিতে পারেন, তাহাই লাভ। বোধ হয্ধ আমার কথা আমি ভাল করিয়া 
বুঝাইয়৷ উঠিতে পারি নাই। ভিতর স্বর্গ ও বাহির নরক, জগন্নাথের 
মন্দির সম্বন্ধে এ কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেপ্ত নহে); জগংটাকে 
হেয় করাই যে মুখা উদদেস্ত, এ কথাও আমি বলিতে চাহি না। বলিতে 
চাহি যে এই যে মন্দির, ইহা সক্তের প্রতিকৃতি মাত্র। মনিরের ভিতর 
ও বাহির বলিলে বুঝিতে ইইবে সঙ্ের ভিত্তর ও বাহির। বুদ্ধজ্বের 
বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের নির্বাণ প্রাপ্তির আশা নাই, তাহারা মারের 
অধীন হইয়া রহিয়াছে খ্রীষ্টান সঙ্ঘের বাহিরে যাহারা আছে, কাহারা 
শয়তানের অধীন হইয়! রহিয়াছে। ্রীষ্টানের শয়তান নরকের রাজা ; 
স্থতরাং গির্জার বহিরংশে নরকের ছবি; গির্জার ভিতরে ধর্ঘরাজয, 
তগবানের রাজ্য। ব্াহ্ণ্য ও বৌদ্ধমনির সম্বন্ধে ঠিক এই স্বর্গনরক 
(116015 খাটে না। খ্রীষ্টানের স্বর্গ ও নরকে যে ০0708$1, ব্রাহ্মণের 
মের নাই। ব্রজেন্বাবু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক ; তা 
পাঠ করিয়া আমার খুব আনন্দ হইয়াছে; এপর্যন্ত এ কথাটা আর কাহাকেও 
স্পষ্ট করিয়া বলিতে গুনি নাই। একদিন এই কথা লইয়! আমি একটা 


বিচিত্র প্রসঙ্গ | ৮৭ 


সি পাস্মিাসসিসি জিপি সস সস সস পাস সিসি স্মরন লি স্পস্ট পাস পোস্ট, লাস্ট সি সি স্পিসসি 


প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। চন্ত্রনাথবাবু প্রমুখ লেখকেরা জোর 
করিয়া বলিতেন,_“আমরা হিন্দু; আমাদের লক্ষ্য কেবলই পর- 
কালের দিকে; আর পাশ্চাত্যদিগের একমাত্র লক্ষ্য ইহকালে সুখ- 
স্বচ্ন্দতা” এ কথা আমি সম্পূর্ণভাবে বলিতে প্রস্তত নহি। 'পাশ্চাত্য 
বলিলে যদি আজকালকার বিজ্ঞানসর্বন্থ পাশ্চাত্য বুঝায়, তাহ! 
হইলে কথাটা কতকট। সত্য হইতে পারে। অতি প্রচীনকালের গ্রীক 
বা রোমানকে যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও বা কতকটা সত্য 
হইতে পারে। কিন্তু যদি খাঁটা খ্রীষ্টান মত ধরেন, তাহা হইলে এ কথাটা 
ঠিক নহে। মৃত্যুর পরে যে সুখ নাই, এ ধারণা প্রাচীন গ্রীকের 
অস্থিমজ্জায় ছিল, সাধু অসাধু সকলকেই নিরানন্দ দেশ 178005এ যাইতে 
হইবে। 04৪১৫৮তে এই পরকালের বিবরণ দেখিতে পাই; পরবস্তী 
গ্রীক সাহিত্যে এই 0070 ভাব উতৎকটরূপে দেখা দেয়। মৃত্যুকে জয় 
করিয়া আনন্দের মধ্যে অমরত্ব লাভের ধারণা গ্রীকের আদৌ ছিল না। 
তাহার নিকট পরকাল অতাস্ত ফাঁকা, নিরানন্দ ; তাই সে স্থির করিয়াছিল 
যে ইহজীবনকে যতদূর সাধ্য সুন্দর করিতে হইবে। 

“গ্রীকগণ টুয় নগরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে পর মহাবীর আৰ 
লিপ্ের ভয়ে সকলে সন্তস্ত হইয়া উর্দীশ্বীসে পলায়ন করিতে লাগিল ; বুদ্ধ 
রাজ। প্রায়ামের পুত্র [0807 আকিলিসের নিকটে প্রাণতিক্ষা করিল। 
আকিলিস বিদ্রপ করিয়া বলিলেন--“বাচিতে চাস? কেহই বাঁচে না) 
আর তুই চাস বাঁচিতে? প্যা্োোরুস্‌ মরিয়াছে; এই আকিলিসকেও মরিতে 
হইবে” এই বলিয়া আকিলিস তাহাকে হত্যা করিলেন, ও লাথি 
মারিয়া তাহার দেহ জলে ফেলিয়া দিলেন । ভয় করিবে না ত কি?পর- 
লোক আছে, কিন্ত সে যে অত্যন্ত নিরানন্দ, অত্যন্ত 81907) । যদি কিছু 
দিন এই পৃথিবীতে বীচিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবনটাকে 
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মুর ও সার্থক করিতে পার যায়। ।শ্রীকের নাটাসাহিতে মানুষকে নিশ্ম 
অদৃষ্ঠ বিধাতার (786) অধীন বলিয়া কল্পনা করা হ্ইয়াছে। তাহার 
রাষ্ট্রনীতির চরম উদ্দেস্ত ছিল--যেমন করিয়াই হউক ইহকালেই মানুষকে 
সম্পূর্ণতা লাভের অধিকারী করিতে হইবে। চন্ত্রনাথবাবুর কথা গ্রীকের 
সম্বন্ধে খাটে । গ্রীকের দর্শনশান্ত্রের মূলততটি আলোচনা করিয়া দেখিলে 
একই উত্তর পাওয়া যাইবে । 36010 বলিতেন, সংদারের ছুঃখ কষ্ট সন 
করিয়া যাও; স্থে অধীর হইও না, ছুঃখে চঞ্চল হইও না) মৃত্যু যখন 
আসিবে, তাহাও সহ করিতে হইবে ? ইহাই প্রন্কত বীরত্ব। কিন্তু মৃত্যু 
জয় করিবার কল্পনা 5:০10এর আদৌ ছিল নাঁ। 1201016ঞা। বলিতেন, 
ইহকাল হইতেই যত পার আনন্দ আদায় কর । রোমানদিগের নিজের 
কোনও দর্শনশান্ত্র ছিল না; তাহারা গ্রীক দার্শনিক ভাবে অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিল। সেনেকা হইতে মার্কস অরেলিয়স্‌ পর্য্যন্ত সকলেই ্টোইক্‌; 
সকলের মধ্যে সেই একই সুর। জীবন দুর্ধহ হইলে রোমান বীর আত্ম 
হতা' করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহার যতদিন সুখ স্বচ্ছন্দের 
আশা ছিল, ততদিন তাহার জীবন ন্পৃহণীয় ছিল। যখন দুঃখের বোঝা 
খুব বাড়িয়া উঠিত, তখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইত। তাহার যতটা 
সামর্থ্য ছিল, ভতটা! সে সহা করিয়াছিল; তাহার পর সে মৃত্যু কামনা 
করিত। সাধারণতঃ কেহই পরকালের বিষয় চিন্তা করিত না। মৃত্যু অবশ্য- 
স্তাবী। মানুষ 17906এর অধীন । 

“এই যে ইহজীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিবার চেষ্টায় গ্রীকের কলা- 
বিদ্যা, দর্শনশান্ত্র ও সাহিত্য এবং রোমানের 19৬ ও রাষ্ট্রনীতি ব্যাপৃত 
ছিল, ইহারই ভিতরকার ভাবটিকে খ্রীষ্টানেরা 1১822:157) আখ্যা দিয়া 
থাকে । খ্রীষ্টান পরকালকেই বড় করিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, হিক্র জাতি পরকালের কথা প্রথমে কল্পন! করে নাই ; মুসার ধর্ম 
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নীতি ইহজীবনের জন্তাই আদিষ্ট ছিল; জিহোগার অনুজ্ঞা মানিয়া চলিলে 
ইহজীবনে মানুষ সফলকাম হইবে। ব্যাবিলন হইতে প্রত্যাগমনের পারে 
পরকালের কথা "তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; এই ভাবটি মিসর কিন্বা 
পারন্ত হইতে আমদানি, তাহা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ইহা নিঃসঙ্কোচে 
বলা যাইতে পারে যে এই নবাগত পরকালসম্বন্ধে ভাবনা ইন্ছদীর ইহ- 
জীবন সধ্রন্ধে ধারণাকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য জগতে 
্রীষ্টান এই পরকালের মাহাত্মা প্রতিষ্ঠিত করে । খ্রীষ্টানের মতে মর্ত্যলোকে 
মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করিল, তখন সে কালের (1177 এর) বশীভূত 
হইয়া পড়িল; তখন হইতে তাহার আত্মার (১০1এর) যাত্রারন্ত মনে করা 
যাইতে পারে; সেই যাত্রার আদি আছে, অন্ত নাই ; মর্তাজীবনের বর্তমান 
আছে, ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু অতীত নাই। মুত্যুর পরে প্রত্যেক মনুষ্য 1) 
0 ]00210091৮ এর অপেক্ষা করিয়া রহিল ; সেই দিন তাহাদের ডাক 
পড়িবে, বিচার হইবে ) সেই বিচারের ফলে কেহ ৰা স্বর্গে, কেহ বা নরকে 
যাইবে, তৃতীয় পন্থা নাই । পাধিব জীবন যেমন কালের মধ্যে, 1107৩ এর 
মধো নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ; স্বর্গবাম বা নরকভোগ তেমনি অনস্তকালের জন্ত 
আদিষ্ট । ইহকাল স্বল্পপরিসর, 11779এর দ্বারা পরিমিত ; পরকাল (স্বর্ণ ই 
₹উকণআর নরকই হউক ) [20110] । ্রষ্টানের হিসাবে 17175 মর্তয, 
জগতেঘ,_1:101101র কিয়দংশ মাত্র নহে; ছুইটা ঠিক উল্টা) উভয়ের 
মধ্যেই বিরোধের সম্বন্ধ ৷ এই মতটা বুঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন, বুঝানও 
কঠিন। মর্ত্যবাসের আদি আছে, অস্ত আছে; কিন্ত স্বর্গবাসের ও নরকভোগের 
আদি আছে, অন্ত নাই। যখন মর্তয ছিল না, তখন 71193 ছিল ন|। মর্ত্য ধ্বংস 
হইয়া গেলে 1110 থাকিবে না) থাকিবে শুধু অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক । 
সুতরাং স্বর্গ ও নরক এক হিসাবে গ্রীষ্টানের চোখে এক পর্যায়ের জিনিষ । 
এখানে ০০70:89% হইল মর্ত্ের সহিত ন্বর্গ ও নরকের। আবার দেখুন, 
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'র্ভা রহিল মাঝখানে? সেখানে মানুষের পরীক্ষা হইল) মৃত্যুর রে মানু 
ধের ধন্্াধর্ম কর্মীকর্দম বিচার করিয়া কাহাকেও স্বর্গে প্রেরণ করা হয়, 
কাহাকেও বা নরকে পাঠান হয়। স্বর্গে অক্ষয় আনন্দ (706778] 01195 ) 
নরকে অনন্ত ক্লেশ। স্বর্গ ভগবানের রাজ্য (0112001) ০000); নরক 
শয়তানের রাজ্য | এখানে ০01)085. হইল স্বর্গের সহিত নরকের । যুরো- 
পের ইতিহাসের মধ্যযুগে এই ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব মানুষের 
পক্ষে ইহকাল কিছুই নহে, কেবলমাত্র 3০]1এর একটা ক্ষণিক অবস্থা- 
বিশেষ; এখানে আনন্দ মিথ্যা, কলানৈপুণ্য গিথ্যা, সাহিত্য মিথ্যা, রাষ্ট্র 
মিথ্যা, ইহজীবনটাই মিথা।। এইথানে গ্রীক ও রোমানের সহিত খ্রীষ্টা- 
নের আকাশ পাতাল ব্যবধান । খ্রীষ্টানের নিকট ইহকালের কোনও মূলাই 
নাই, পরকালই সব। যাহা কিছু মূলা, তাহা পরকালের জন প্রস্তুত 
হইবার ক্ষেত্র বলিয়া। কাজেই ধাহার! বলেন যে খ্রীষ্টান পরকালের কথা 
তাবে না, তাহারা গ্রীস্তীয় ধঙ্মের মন্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহারা 
য়রোপের মধাযুগের ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন না । যদি সময় পাই ত সে 
ইতিহাস আলোচনা করিব । [২01815581)09এর সময় হইতে সেই 
প্রাচীন 0৭68) ভাবটিকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যুরোপে হইতেছে ; 
সে দিক্‌ দিয়া দেখিলে আধুনিক যুরোপ সম্বন্ধে চন্রনাথবাবুর উক্তি কতকটা 
খাটে। ভারতবর্ষে ইহকালের সহিত পরকালের, স্বর্গ নরকের সহিত 
মর্তালৌকের, সেরূপ ০০189 নাই ; ইহলোক পরলোক এক পর্যায়ের, 
এক শ্রেণীর জিনিষ । ্বর্গে মর্ত্যে বিশেষ ভেদ নাই। এই বিষয় ভাল 
করিয়া বুঝান দরকার । কিন্তু অনেক কথা বলিতে হইবে। ধৈর্ধাচযতি 
হইবে কি? 

“ভারতবর্ষে ইহকাল পরকাল, স্বর্গ নরক আছে; কিন্তু তাহার ব্যবস্থা 
অন্তরূপ। খাণেদের সময়ে এ দেশের লোকের পরকালে কিরূপ বিশ্বাস 
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ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা থে আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন 
যে, সে সময়ে পরকালের 1৩৫ খুব পরিদ্ষট হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
পাওয়া বায় না। এখন মনে রাখিতে হইবে যে খণ্থেদের অধিকাংশ মন্ত 
যজ্ঞবিষয়ক ; কোনও প্রকার 0))9০19 বা দার্শনিক তত্ব প্রচার করা 
তাহার উদ্দেশ্ঠ নহে; পরকাল সম্বন্ধে যেখানে কথা উঠিয়াছে, সে কেবল 
প্রসঙ্গক্রমে ; তাহাকে অবলম্বন করিয়া জোর করির! বল! যায় না যে বিশ্বাস 
ছিল, কি ছিল না'। কিন্তু ধক সংহিতার প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলে এমন 
অনেকগুলি স্থত্ত আছে, যাহাতে পরকালের অনেক কথা স্পষ্টভাবে লেখা 
আছে) তাহাতে এটুকু বুঝা যায় যে তাহাদের পরকাল সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট 
বিশ্বাস ছিল। সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে স্বর্গ দেবলোক, 
আননের স্থান; নরক যমলোক, সেখানে মানবাত্মা শাস্তি ভোগ করে। ঠিক 
এরকম ভাবটা বেদের মধ্যে পাই না; তবে মৃত্যুর পরে মানুষকে কর্ম অনু- 
সারে দুইটা স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হয়, আলোর দেশে এবং অন্ধকারের 
দেশে। আলোর দেশ সদানন্দ; অন্ধকারের দেশ নিরানন্দ। পরবর্তী 
বৈদিক সাহিত্যে এই ভাব পুষ্টিলাভ করিয়াছে । ক্রমশঃ দেখিতে পাওয়া 
যার যে কর্মের চেয়ে জ্ঞানকে বড় করা হইয়াছে; কাজেই অসৎ কর্মের 
কন্মধর কথা না তুলিয়। অজ্ঞানী এই ন্ধকার লোকে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই 
জোর করিয়া বলা হইতেছে। বেদান্তে এই ভাব আরও স্মুটতর 
করা হুইল, সেখানে দেবযান ও পিতৃঘান আরও ফুটাইয়া তোলা হইল। 
যে প্রকৃত জ্ঞানী, মুক্তপুরুষ, তাহার পক্ষে ইহকাল পরকালের প্রশ্ন 
উঠে না। যে অজ্ঞানী, প্ররুতজ্ঞান হইতে বঞ্চিত, সে মৃত্যুর পরে 
হয় দেবযান অবলম্বন করে, না হয় পিতৃযান অবলম্বন করে। দেবযানের 
পথ অ(লোকের পথ, পিতৃধানের পথ অন্ধকার। দেবযানপথের প্রথমেই 
যজ্ভিয় অগ্রির অর্চিঃ (আলো! ), পরে দিবাভাঁগ, পরে শুক্লপক্ষ, পরে উত্ত- 


নই বাঁচত্র প্রসঙ্গ । 
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রায়ণভাগ (যে ভাগে দিন বড়), পরে হূর্ধ্য; এই পথ ধরিয়া যাইতে 
হইবে) দেবযানের পথ হইতে আর সে ফিরিবে না । এই যে ফিরিতে 
হয় না, ইহাই দেবযানের বিশিষ্টতা। পিতৃঘানের পথে যজ্তিয্ অগ্নির ধুম, 
রাত্রিভাগ, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণীয়ন অতিক্রম করিয়! চন্দ্রে পৌছিতে হয় । চন্দ্র 
লোকে কিছুদিন বাস করিয়া! আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। দেবযানের ও 
পিতৃযানের সম্পর্ক আলো ও আঁধারের সম্পর্ক । যাহারা ঠিক ব্রহ্গজ্ঞান 
পায় নাই, মুক্ত হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র সগ্তপত্রন্মের উপানা করি- 
মাছে, তাহারা সেই উপাসনারূপ কর্মমফলে দেবযানে গমন করে। আর 
যাহারা সাধারণতঃ শ্রত্যাক্ত বৈধকর্ম্ের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পিতৃযানে 
যায়। যাহারা নিষিদ্ধ অসৎ কন্ম করে, তাহারা যে কোথায় যায় সে সম্বন্ধে 
স্গষ্ট জান! গেল না। এ ছু”টা ধরিয়া স্বর্গ নরকের ০০185 পাওয়া গেল 
না। অথচ 1121030010181101) 0915০0$ আছে; কর্মী চন্ত্রলৌকে 
গেল, কিছুদিন পরে ফিরিয়া আমিল; আবার কর্ম, আবার হয় ত তাহার 
ফলে চন্দ্রলোকে গমন, আবার প্রতাগমন । 

“বেদে গোড়া হইতে নানা দেবতা রহিয়াছেন; কিন্তু ত্তাহাদের স্থান কোথায়? 
্রী্টানের স্বর্ণে 070 প্রভৃতি দেবযোনি আছেন, নরকে 9920107 আছে। 
কিন্তু বৈদিক দেবতাগণ থাকেন কোথায় ? দেবতার অর্থ ছ্াতিমান্‌; মনে 
হইতে পারে তিনি যেখানে বাস করেন সেটা ছ্ালোক। বেদে ছ্যলোকের 
উল্লেখ প্রচুর আছে ; কিন্তু সে দ্যুলোক কোথায়? নিরুত্তকারেরা এই 
বিষয়টা 9১516177110 করিতে চেষ্টা করিয়াছেন) তাহারা দেবতাদের 
জন্য তিনটা বিভিন্ন স্থান কল্পনা করিয়াছেন। আদিত্যপ্রমুখ কতকগুলি 
দেবতা ছযুলোকের অধিবাসী, (স্বর্গ কথাটা বাবহৃত হয় নাই ) ) ইন্প্রমুখ 
কতিপয় দেবতা অন্তরিক্ষের অধিবাসী,_স্বতন্ত্র অমরাঁবততী তখনও বোধ করি 
ইন্দ্রের জন্য হয় নাই; অগ্নিপ্রমুখ কতিপয় দেবতা পৃথিবীস্থানাঃ,--পৃথিবীর 
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পট পাসছি 
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অধিবাসী । এখানে ছালোক নিশ্চয় আকাশ । বিতিন্স্থানে উচ্চে নীচে বাস 
করার দরুণ বেকেহ অন্োর চেয়ে খাট হইয়। গেল, এ কথা তাহাদের 
মনেই হয় নাই। যাহাদদের নিকট যজ্ঞের কাঠ ও অশ্বমেধের ঘোড়া 
দেবতা, অর্থাৎ যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর বা কল্পনাগোচর সে সমস্তই দেবতা, 
তাহাদের এ কথা! মনেই হইতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে হয়ত 
উচ্চ, নীচ, ছোট, বড় এই রকম ধারণা ছিল। 

“ভূত “ভুব$” “স্বঃ” এই তিনটি নাম আমরা অতি প্রাচীন কাল হইতে 
বৈদিক সাহিত্যে পাই। এই তিনটি নাম, ব্যাহ্ৃতি। সাধারণতঃ এই 
তিনটি তিন লোকের স্চক এই অর্থ দেওয়া হইয়া থাকে, ভূঃ-ভূমি বা 
পৃথিবী; ভূবঃ অন্তরিক্ষ ; স্ব ছ্যুলোক বা আকাশ । পরবস্তী কালে 
আরও চারিটি লোৌক কল্পনা করা হইয়াছিল, তপোলোক, জনোলোক, 
মহলেশিক, সতালোক। এমনি করিয়া সপ্তলোকের কল্পনা করা হইল; 
সমস্ত চরাচরকে এই সাতটা 007০6]/88] 901)616এ ভাগ করা 
হইয়াছিল। কাজেই ভূঃ ভূবঃ স্বঃ এই তিন লোকের 17155108] 7621115 
মনে করা নিতান্ত আবশ্তক নহে । 

"বেদের ব্রাঙ্গণে স্বর্গের উল্লেখ আছে। ন্বর্গগামী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ 
করিব, ইত্যাদি বিধি ব্রাহ্মণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। এ 
সকল ঝজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজমান দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। 
ইহাতে অনুমান হয় যে স্বর্গ দেবতার স্থান; কিন্তু এমন কোথাও 
খোলসা করিয়া বল! হর নাই বে দেবগণ স্বর্গে বাস করেন, তাহা- 
দের স্থান আর কোথাও নাই। সকল দেবতার জন্য একট। পৃথক 
লোক, একটা 01)7115 গোছের দেশ, তখনও স্থষ্ট হয় নাই। 
রা্মণণ্রস্থ নিরুক্তের বহু পূর্বের প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এক 
একটা দেবতার প্রিয্বধাম ছিল, ইহা! বলা হইয়াছে । অমুক খাষি মন্ত্রের 
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দ্বারা ইন্দ্রের ৰা অস্থির বা অগ্নির প্রিয়ধামে গিরাছিলেন এবং সেই 
সেই দেবতার সালোক্য (এক লোকে বাঁস ) ও সামীপ্য পাইয়াছিলেন, 
_ইচাও পাওয়া যার । বড় বড় দেবতার প্রত্যেকের এক একটা নির্দিষ্ট 
বাস্থান ঠিক করিয়া দিবার এই বোধ হয় প্রথম ঠষ্টা; পরে আরও 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বেদে চারিজন দেবতার রাজ! উপাধি দেখিতে 
পাওয়া যায়,_রাজ! বরুণ, রাজ! সোম, রাজ! ইন্দ্র, রাজা যম। এ্তরেয়- 
ব্রাঙ্গণে ধন্দ্রমহাভিষেকানুষ্ঠানে ইন্ত্র সমস্ত দেবতা কর্তৃক রাজ্যে অভি- 
িক্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা যখন রাঁজসুয় যজ্ঞ করিয়। অভি- 
ধিক্ত হইতেন, তাহাও এই উন্দ্রমহাভিষেকের অনুকরণে । পরবর্তী 
কালে এই চারিজন দেবতাকে চারিদিকের অধিপতি বা দিকৃপালরূপে 
কল্পনা করা হইয়াছে; ইন্দ্র পূর্বদিকের, বরুণ পশ্চিমের, সোম উত্তরের, 
যম দক্ষিণের। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। 

“অতিপূর্কে পারসীকেরা ও আমরা এক জাতি ছিলাম। তখন 
এই চারি দেবতা সকলের দেবতা ছিল। ক্রমে একটা 5০10191)এর 
সুত্রপাত হইল। একদল অন্ুরদিগকে বড় করিয়। দিল; বরুণ হই- 
লেন অস্থুরশ্রেষ্ঠ। আর একদল দেবতাধিগকে বড় করিয়া দিল) 
ইন্ত্র হইলেন দেবরাজ । এই দলাদলির ফলে একদল ভারতবর্ষে চলিয়া 
আসিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই মত প্রবর্তন করেন; এইমত 
স্যৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে আমাদের ছুঃখিত হইবার 
হেতুই বা কি আছে তাহা বুঝি না। ভারতবর্ষের অভিমুখে যাওয়া হুইল, 
এই জন্ত প্রাক (অর্থাৎ সশ্ুখে গমন) শব ভারতবর্ষের আর্যযের 
প্রতি প্রযুক্ত হইল। দেবান্থুরে ঘন্ব এই হইতে আরস্ত। পূর্বাদিকের নাম 
হইল প্রাচী । তাহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিল তাহারা পশ্চিমে প্রতীচ্যে 
রছিল। পশ্চিমের নাম হইল প্রতীচ্য। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর অনেকদিন 
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পূর্ব্রে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন । আমার কিন্তু আরও কিছু বলিবার রাছে। 
আর্ধ্যদের "পূর্ত অর্থাৎ সম্মুখে রহিল ভারতবর্ষ; পশ্চিমে অর্থাৎ 
পশ্চাতে পারস্ত সাম্রাজ্য ; তাহাদের ডাহিনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে, 
যমের স্থান আগে হইতেই নির্দিষ্ট ছিল; তাহাদের বামে, উত্তরদিকে 
অর্থাৎ উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশে, সোদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল, কারণ 
সোম হিমালয়ের উত্তরে মুজবান পর্বতে পাওয়া যাইত। আমাদিগের 
হইলেন দেবতা ইন্জ ভারতের অর্থাৎ পূর্ববদিকের অধিপতি; তাহাদের পশ্চাতে 
বরুণ (অন্থরামজদ্‌) পারসীকদের অর্থাৎ পশ্চিমের অধিপতি হইলেন । খ্েদে 
“অনুর শব বহুস্থলে আছে। অস্থর শব্ধ দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,---মহং 
দেবানাং অন্ুরত্বং একং | বরুণ দেবতাকে বিশেষতঃ অস্থুর বলা হরু। সোঙ্গ 
উত্তর দিকৃপতি ছিলেন | যমও আগে হইতেই দক্ষিণ দিকৃ্পতি ছিলেন। 
কেন বলিতেছি। যম ভারতবর্ষের ও পারন্তদেশের আধ্যদিগের সাধারণ 
দেবতা; সম্ভবতঃ তিনি আদিমানব | যম ও যমী, ভ্রাতা ও ভগিনী । বম 
প্রথমে পরলোকবাসী হইলেন; তাহার পরে ধাহারা পরলোকবাসী হইলেন, 
কাহার! পিতৃগণ্; যম হইলেন পিতৃগণের অধিপতি | যম যখন দক্ষিণদিকের 
অধিপতি তখন বমলোক ও পিতৃলোক দক্ষিণে হইল। দেবযান ও পিভৃযানের 
কথ আগে বলিয়াছি। দেবগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশে যজ্ত কর! হইত । 
দেবগণকে আহুতি দেওয়া হইত স্বাহান্ত মন্ত্রে; পিতৃগণকে আহুতি 
দিতে হইত স্বধাস্ত মন্ত্রের উভয়ের জন্য অগ্রিও স্বতন্ব ছিল। দেব 
গণকে যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম আহবনীয় ; 
বেদির পূর্বদিকে তাহার স্থান। পিতৃগণের উদ্দেশে যে অগ্নিতে আহুতি 
দেওয়া হইত, তাহার নাম দক্ষিণাগ্রি; বেদির দক্ষিণে তাহার স্থান। 
আজ পর্যন্ত দেবতার উদ্দেশে দেবপৃজাদি কন্মন পূর্বান্ত হইয়া করিতে 
হয়) পিতৃগণের উদ্দেশে সকল কর্ম দক্ষিণান্ত হুইয়া করিতে হয়। 
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িির্ক রি জীবিত থাকিলে! পুলের দক্িণান্ত হইয়া আহার করিতে 
নাই; আশঙ্কা যে যদি হাত হইতে ভাত পড়িয়া যায়, তাহা হইলে 
আর পিগ দেওয়া হইবে। দেবপূজা উত্তরাস্ত হইয়াও চলে। 
ইহার কারণও বুঝা যায়। পরবর্তীকালে দেবগণের, পিতৃগণের, দেবযানের ও 
পিতৃযানের মধ্যে ০0110:85. যখন খুব বাড়িয়। গেল; পিতৃগ্রণ আগে হইতেই 
দক্ষিণের অধিবাী ছিলেন) দেবগণও সেইব্রপ ০০১৮এর ফলে 
উত্তরের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পিতৃযান হইল দক্ষিণে, 
দেবযান হইল উত্তরে । এই ০০৪3৮ আবার আর এক দিকে ফলাইয়া 
তোলা হইয়াছে । দেবযানের ও পিতৃঘানের সম্পর্ক আলে! আঁধারের 
তুলা। আমরা [208৪07 এর উত্তরবাসী, আহাদের পক্ষে উত্তর 
দিক আলোর দিক, এবং দক্ষিণ দিক আধারের দিক । ইহা 
জ্যোতিষের কথা । আজ কাল নক্ষত্রের সংখ্যা সাতাঁশটি ; কিন্তু বেদের 
সময়ে নক্ষত্রের সংখ্যা ছিল আটাশ। এই আটাশটি নক্ষত্রের মধ্য 
হইতে অভিজিৎকে বাদ দিয়া এখন ২৭ট1 করা হইয়াছে। আকাশের 
মধ্যে 1492007 অর্থাৎ বিষুববৃত্ত ও 120110010 অর্থাৎ রবিমার্গ পর- 
স্পরকে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করিতেছে; সেই ছুই ছেদাবন্দুর নাম 
ক্রান্তিপাত; সুর্য সেই ছুই ক্রান্তিপাত বিন্দুতে উপস্থিত হইলে দিন 
রাত্রি সমান হয়; আশ্বিনে ও চৈত্রে বিষুবসংক্রমণ ঘটে,__জলবিষুব ও 
মহাবিযুব। এ আটাশটি নক্ষত্র রবিমার্গে সাজান রহিয়াছে । রবি- 
মার্গের অর্ধেক [১001800এর উত্তরে; সেইথানে চৌদ্দটি নক্ষত্র 
সাজান রহিয়াছে; সেই কয়টি দেবনক্ষত্র। আর যে চৌদ্দটি নক্ষত্র 
[.04107 এর দক্ষিণে অবস্থিত, সেই কয়টি পিতৃনক্ষত্র | ৃর্ষ্য ছয়- 
মাসকাল 15009:০:এর. উত্তরে দেবনক্ষত্রের কাছে থাকেন ) তখন দিন 
বড়, রাত ছোট; উত্তরায়ণ। আর যে ছরমাসকাল 1089107 এর 
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সপ্ন, 
পাটি পাস্পাসসসটিপরশি 


দক্ষিণে পিতৃনক্ষত্রের কাছে থাকেন, তখন রাত বড় দিন ছোট,-_. 
দক্ষিণারন। দক্ষিণারনের সময় দেবগণ নিদ্রত থাকেন; সে সময়ে 
সমস্ত দেবকার্ধ্য নিষিদ্ধ। এই জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণায়নে দেবীর 
. অকালবোধন করিয়া পুজা করিতে হইয়াছিল। দেবযানের ও পিতৃযানের 
সঙ্গে উত্তরায়ণের ও দক্ষিণায়নের সম্পর্ক এখন ঠিক পাওয়া গেল। 
দেবযানে আলো! বেণী; পিতৃযানে আধার বেশী । 

“এ যে জ্রান্তিপাত বিন্দুর কথা বলিয়াছি, উহা একস্থানে স্থির 
নহে) ক্রমশঃ সরিযর়া যাইতেছে; এই ঘটনার ইংরাজি নাম-- 
0750595101) 0 10112 ০001110%65) সংস্কৃত নাম--অয়নচলন। গ্রীয় 
১৫০০ বদর আগে পহেলা! বৈশাখে কৃর্ধ্য অন্যতর ক্রান্তিবিন্দৃতে 
উপস্থিত হইত; সেই দিন মহাঁবিবুব সংক্রান্তি হইত। সেই দিন, 
দিন ও বাত সমান হইত) আজিও পঞ্জিকাতে সেই দিন মহাবিষুব- 

ক্রান্তি ধরা হয়, এবং মহাবিষুবসংক্রান্তির ক্রিয়া কর্ম সেই দিন 
অন্ুুিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অয়নচলনের দরুণ মহাবিষুবসংক্রান্তি 
এখন ৯ই চৈত্র ঘটিয়। থাকে; এই কয়শত বৎসরের মধ্যে ত্রান্তি- 
পাত বিন্দু এতটা! সরিরা গিয়াছে। আরও পূর্বে আরও দূরবর্তী 
স্থানে বিবুবসংক্রমণ হইত। আজকাল হয মীন রাশিতে থাকিতে 
বিবুবসংক্রদণ হইতেছে; ১৫০০ বতনর পুর্বে মেষে প্রবেশের সময় 
হইত) তাহারও বুপুর্ব্বে এক সময়ে বুষে, এমন কি মিথুনেও, বিধুব- 
হক্রমণ হইত। আকাশে দেখিতে পাইবেন, বৃষরাশির পূর্বাংশে মৃগ- 
শিরা নক্ষত্র; এই মুগশিরার অপর নাম প্রজাপতি; চলিত ভাষার 
ইনি কালপুরুষ ; ইংরাঁজিতে 0:107 1 এই মুগশিরার নিকট দির! 
ছায়াপথ বা 21110 ৫১ চলিয়! গিয়াছে ; এই ছায়াপথ সমস্ত আকাশ 
মওল্‌ ব্যাপ্ত করিয়। আছে? নদীরূপে কল্পিত হইয়া ইহার অপর নাম 
৭ 
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শট নি এপি পাস 


' হইয়াছে আকাশগ্] বা মন্দাকিনী। মৃগশিরার নিকটে আকাশগঞ্গার 
উভয়পার্ে ঢুইটি অত্যুজ্জবল তারা (91915 01 0) 1150 10901010006 ) 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটির ইংরাজি নাম 91143 ০: 1০£-5021 সংস্কৃত 
নাম লুন্ধক বা মুগব্যাধ; এই তারাটি 08119 11810 (বড় কুকুর ) ০০23- 
$511901০,এর অন্তর্গত। আর একটি তারার নাম 7:০000) উহা 08119 
$11001,ব1 ছোটকুকুর 0003/6112110এর অন্তর্গত ; ০১০) ও শ্বন্‌ (কুকুর) 
একই শব্ধ। বিশ্রয় এই যে বেদেও এই ছুইটাকে "শ্বানৌ'__ছুইটা কুকুর' বল! 
হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে এখানে ছায়াপথরূপিণী নদীর দুই 
পার্থ ছুইটা কুকুর রহিয়াছে। বন্ুপূর্কে এমন এক সময় ছিল যখন স্্য্য এই 
স্থানটায় উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ ঘটিত; সে কোন্‌ সময়, মোটামুটি 
হিসাব করিয়া বলা যায়। ক্রান্তিপাত বখন ছায়াপথের সেইখানে ছিল, 
তখন রবিমার্গের একাদ্ধি তাহার দক্ষিণে পড়িত, অপরার্ধ ছায়াপথের উত্ত- 
রার্ধে ; কাজেই এই স্থানটায় দেবযানের ও পিভৃযানের 10101101) (যোগ ) 
স্থল) দেবযান হইতে পিতৃযানে যাইতে হইলে সেই 11001107 অতি- 
ক্রম করিয়া যাইতে হইবে; কাজেই উহা উক্ত নদীর উপর 
সেতুকধপে কল্পিত হইল) পিতুলোকে প্রবেশ করিতে হইলে এই 
সেতু পার হইতে হয়। উহাই পারশীকদের ছিন্নৎ সেতু; হিন্দু 
দিগের উহাই যমদ্বার; এ ছায়াপথরূপিণী নদী যমদ্বারস্থিত বৈতরণী | 
খথেদে ধমের ছুই কুকুরের কথা শুনা যায়, দ্বৌ শ্বানৌ শ্তামশবলৌ ; 
& পূর্বোক্ত দুইটি 1)০৫৬:থা সেই ছুই কুকুর । গ্রীকর্দিগের [78005 বা 
যমলোকের প্রবেশদ্বারে যে ত্রিশির : ০০915 নামক কুকুরের কথা 
পাওয়া যায়, সেও এ কুকুর। রবিমার্গের দক্ষিণাংশের সহিত পিতৃ- 
গণের ও যমলোকের সম্পর্ক, আর উত্তরাংশের সহিত দেবগণের 'ও দেব- 
'লৌকের সম্পর্ক ইহা! হইতে কতকটা! বুঝা গেল। অতি পূর্বে, যন 
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আধ্যেরা ছুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই, সেই সময়ে যমের সহিত মক্ষিণ দিকের 
সম্পর্ক দাড়াইয়। গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হম দক্ষিপ- 
দিকৃ্পাল। যমলোক দক্ষিণদিকে | অতএব পিতৃলোকও দক্ষিণে । 
আর তাহার সহিত 0070891 দেখাইবার জন্ত দেকলোক উত্তরে ১ পেব্‌- 
যানও উত্তরে। শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার 07107 গ্রন্থে ইহার সবিশেষ 
ব্যাধ্যা দিয়ছেন। উহা! অতি সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস। 
”. “বৈদিক সাহিত্যে গ্রহদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা কিছু পাওয়া যায় না। 
একমাত্র বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়, তাহার নামান্তর ত্ুদ্ধণম্পতিঃ) তিনি 
যে 01806 )00)197, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন ; সাহেবেরা এই 
জন্য অনুমান করিয়াছেন, যে বৈদিক কালে গ্রহগুল! আবিষ্কৃত হয় নাই। 
এ একটা মস্ত হেয়ালি। ধাহারা আটাশটা নক্ষত্র স্থির করিয়াছিলেন,সে গুলির 
মধ্যে অনেকগুলি আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভ (5875 010১৩ 5৩০077৫ 
8100 [11110 [0101006), তাহার! যে বড় বড় গ্রহের অস্তিত্ব জানিতেন 
না, এ অন্থমান বড়ই অসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। যে কোনও ব্যক্তি বৃহস্পতি 
শুক্র ও মঙ্গলকে দেখিতে পাইবেই। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আঁছে। 
তিলক এ বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন । 

“বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ যজ্ঞের কথা আছে ) তত্বাতীত যাহা আছে 
তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্ষিক ; কাজেই তাহাতে কোনও কিছুর উল্লেখ ন! 
থাকিলে বলা যায় না যে বেদের সময়ে আর্য্যেরা তাহা জানিতেন না) এ 
কথা বলিলে বড়ই অন্যায় হইবে । স্থির নক্ষত্রচক্রের মধ্যে চন্দ্রের গতি- 
বিধি দেখিয়া যন্তের কাল নির্ণর করা হইত; কাজেই নক্ষত্রের নামোল্লেখ 
বেদের মধ্যে আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অস্থির গ্রহদিগের গতির 
স্থিরতা নাই) কাদেই যজ্ঞের কালনির্ণয়ে তাহারা সাহায্য করে না) তাই 
গ্রহগণের স্পট উল্লেখে কোনও প্রসঙ্গই বৈদিক সাহিত্যে উত্থাপিত হয় নাই। 
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বৃছস্পতির অর্থ যাহাই হউক, তিনি বেদে একজন প্রধান দেবতা) তাহার 
নামোল্লেখ পদে পদে দেখিতে পাই। শুক্র শবেরও বৈদিক সাহিত্যে 
উল্লেখ আছে; প্রায় সর্বত্রই শুক্র শবের অর্থ-উজ্জল। শুক্রগ্রহ বা 
18106 60১ ওঁজ্জল্যে সকল গ্রহের শ্রেষ্ঠ ) এত উজ্জ্বল যে 1101710 
ও 60106 5081 রূপে অতি নিরক্ষর লোকের নিকটও পরিচিত। 
বৈদিক কালে যে শুক্র গ্রহ অনাবিষ্কৃত ছিল, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় 
না। আর একটু কথা আছে। অগ্রিষ্টোমাদ্রি সোমষজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে 
সোৌমলতার রস আছতি দেওয়া হইত। যে পাত্রে সেই রস গ্রহণ করা হইত, 
এবং তৎপরে আহন্থতি দেওয়া হইত,সেই পাত্রের নাম গ্রহ ইংরাজি তর্জমা 
করা হয় 3018-00) রসের যে অংশটুকু একটা পাত্রে লইয়া কোনও 
দেবতাকে আহুতি দেওয়া হইত, সেই অংশটুকুর নামও গ্রহ,_-আশ্বিনগ্রহ 
( অশ্বিদ্বয়ের উদেশে ) মৈত্রবরুণগ্রহ, এন্দ্রমারুত গ্রহ ইত্যাদি। সোমযাগে 
এইরূপ ছুইটি গ্রহের বা! সোমপাত্রের নাম ছিল, শুক্র ও মস্থি; সৌমযাগ- 
মাত্রেরই প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনসবনে বড় বড় দেবতাকে সোমানৃতি 
দিবার পূর্বে এই শুক্র ও মস্থি আহুতি দিতে হইত। অধবর্যয নামক 
খত্বিক শুক্রগ্রহ হাতে লইতেন; তাহার সহকারী প্রতিগ্রস্থাতা নামক 
খত্বিক যন্ছিগ্রহ হাতে লইতেন; ছুইজনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া 
আহবনীয়াঘিতে আহুতি দিতেন । আহ্তির মন্ত্র আলোচন! করিলে বোধ 
হয় যে শও ও মর্ক নামক অন্গরদ্বয়কে ঠাণ্ড। করাই এই আছতির উদ্দেশ । 
এই শওড ও মর্ক উত্তরকালে শু ক্রাচার্য্যের পুত্র শত্তীমার্ক নামে কল্পিত 
হইয়াছেন। পৌরাণিক কালে বৃহস্পতি যেমন দেবগণের গুরু হইয়াছেন, 
শুক্রও তেননি অস্ুরদের গুরু। শুক্র ও মন্থির যেরূপ সহযোগিতা দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় একজনেরই ছুই নাম ) খুব সম্ভব শুক্র 
[61128 507 মন্থি 110101£ 5911 গ্রহ শব্ের আদিম অর্থ সোম 
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হু 
পাপা জজ 


পাত্র। এখন প্রশ্ন উঠে য়ে 0191760 অর্থ আমিল কি করিয়া? বেদে পুনঃ পুনঃ 
বলা হইয়াছে দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি, নক্ষত্রগুলি দেবতাদের ঘর ) দেঁব-: 
গণ আপন আপন ঘরে বসিয়৷ দোমপান করিয়া থাকেন। কোন্‌ নক্ষত্রে, 
কোন্‌ দেবতা আছেন, এখনও পঞ্জিকায় তাহার তালিকা পাইবেন।' 
সোমের অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ সোমের “ইন্দু, নাম খণ্েদের মন্ত্রেই পাওয়া যায়) 

মোম এবং চন্দ্র যে এক, পরবর্তী বৈদিক সাহিতো তাহা! নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত; 

আজ পর্য্যন্ত আমর! সোমকে চন্দ্র বলিয়া জানি; কিন্তু প্রথমে সোম শবে 

চন্দ্র বুঝাইত কি না সেসম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক মাসের মধ্যে এই দোম 
ৰা চন্্র নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করেন ; এক এক দিন এক এক নক্ষত্রে থাকিয়। 

২৮দিনে ২৮টা নক্ষত্রে ঘুরিয়া আসেন দেবতারাও মে সকল নক্ষত্রে আপন 
আপন ঘরে বসিয়া সেই চন্ত্ররূপী সোমকে পান করেন ; তাই চৌদ্দ দিন ধরিয়া 

সোম ক্রমশ: ক্ষয় প্রাপ্ত হন) পরের চৌদ্দ দিনে এই সৌমের ক্রমশঃ আপ্যায়ন 

অর্থাৎ ক্রমশঃ পুর্ণতীসাধন ঘটে। সোমের এই আপ্যায়ন বা পূরণ সোম- 

যজ্ঞের একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান । এখন আমরা যে সকল সচল জ্যোতিক্ষকে 

12179 বলি, তাহারাও নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে; এ চ1879গলাই 
প্য্যায়ক্রমে দেবতাদের কাছে উপস্থিত হয়; সেইগুলাই হইল দেবতাদের 

সোমপাত্র; দেবতারা পর পাত্র পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্য উহাদের 

সাধারণ নাম হইল গ্রহ। এ্ররূপ গ্রহের সংখ্যা আগে পাচটির বেশী ছিল 

না । মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। ইহারা যেমন নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ 

করে, হৃর্যা ও চন্্র সেইরূপ নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করে | ইহা৷ দেখিয়! পরবর্তী- 

কালে জ্যোতিষির! এই ছুইটিকেও গ্রহপর্য্যায়ভুক্ত করিলেন ; তখন সর্বস্ব 

গ্রহ হইল সাতটি । তখন গ্রহ শবের অর্থ ঈাড়াইল অন্যব্ধপ 7 যে নক্ষত্রচক্রে 

ভ্রমণ করে, সেই গ্রহ। আগে অর্থ ছিল, দেবতারা আপন ঘরে ৰা 

নক্ষত্রে বসিয়া যে পাত্র বার সোমকে বা! চন্ত্রস্থিত অমৃতকে পাঁন 





১৬২ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 





পাস 


করেন, ভাহাই গ্রহ। এখনও সাধারণে চন্ত্রকে সুধাতাঞ্ড বলিয়া জানে। 
উহ! অমৃত্ের তাণ্ড); আর মঙ্গলাদি গ্রহ ছোট ছোট পাত্র; উহা 
বারা সেই ভাণ্ড হইতে অমৃত লইয়া দেবতারা পান করেন। চন্দ 
প্তুাংপ্ড” “অমৃতাংগ” নামের তাৎপর্য্যও এই | অংগ্ত শবে কিরণ বুঝায়। 
উহা আরও একটু সুক্ষ অর্থ আছে। সোমযজ্তে সোমলতা পিষিয় রস 
বাহির করা হইত। প্র সোমলতার অংশ বা টুকরাগুলিকেও অং. 
বলাহইত। “লোমখণ্ড অর্থে অংগু শবের পুনঃ পুনঃ বাবহার আছে। 
মোমরসের বিশিষ্ট গুণ উহার উজ্জ্বলতা । সোমলতার রসই চন্ত্রের কিরণ। 

"এই সোমপানে অধিকার লইয়া দেবতাদিগের মধ্যে পরম্পর বিরোধ 
ঘটিত। সোমপানে অমরত্ব লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অমৃত। 
দেবতারা অস্ুরর্দিগকে এই মোমরসে অধিকার দিতে চাহিতেন না) 
দেবান্তরের চিরন্তন বিরোধের ইহা একটা প্রধান কারণ। পিতৃগণও 
সকলে এ অধিকার পান নাই। এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষ আছেন, 
তাহাদের নাম সৌম্য বা সোমপ। উত্বরকালে চন্দ্রের বাঁ সোমের 
সহিত পিতৃগণের সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী হইয়াছিল; পিতৃগণ চন্দ্র হইতে 
অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সোমপান করিতে পাইতেন। মন্থুযের মধ্য 
ফাহার| সৎকর্ের ফলে পিতৃযান অবলম্বন করিয়া চন্ত্রলোকে উপস্থিত 
হন, তাহারা কিছুদিনের জন্য সোমপান করিতে পান। কিস্তব সেও 
কিছু দিনের জন্য । আবার তাহারা ফিরিয়া আইপেন। সংকর্্ম করিয়া 
অমরত্বলাভের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না। 

“সোমের সঙ্গে যখন পিতৃগণের ও পিভৃযানের, অতএব দক্ষিণদিকের 
এই রকম একট! সম্পর্ক দাড়ায় গেল, তখন সোমকে আর উত্তর- 
দিকের অধিপতি করিয়া রাখা চলে না) একজন নৃতন উত্তরদিক্‌- 
পাল করনা করা আবশ্ক হইয়া পড়িল। এই নববরিত দিক্পালের 
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নাম কুবের। হিমালয়ের উত্তর দিকে যক্ষদিগের দেশ কল্পিত হইয়া" 
ছিল) তাহাদের অধিপতি কুবের ম্বভাবতঃই উত্তরদিক্পালরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। সোমের তুলনায় কুবের সম্ভবতঃ নৃতন দেব্তা। 

"সোম-পানের অধিকার লইয়া একদিকে দেবগণের ও অস্থরগণের 
বিরোধ, আর অন্তরদিকে দেবযানের ও পিতৃযানের বৈপরীত্য অনেক 
আখ্যায়িকার দেখিতে পাওয়া ষায়। বেদের মধ্যেই উপাখ্যান আছে, 
্বষটার পুত্র বিশ্বরূপ ব্রিশিরা সোমপান করিতে উদ্যত হওয়ায় ইন্দ্র তাহার 
মাথা কাটিয়৷ ফেলিলেন। ইহারই প্রতিশোধ লইবার জনা ত্ষ্টা বৃত্রামুরকে 
ইন্দ্রের প্রতিদবন্দী করিয়। স্থষ্টি করিলেন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বিরোধ 
কাহিনীতে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পরিপূর্ণ। দেখ! যায় যে, পৃথিবীর 
ও আকাশের উত্তরার্ধ দেবগণের ও দক্ষিণার্ধ অন্ুরগণের ভাগে পড়িয়াছে। 
বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বরদ্‌ পঞ্ডিতের৷ পৌরাণিকের নিকট হইতে এই 10৫ 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে পৃথিবীর উত্তরদিকে অর্থাৎ স্থমেকতে 
অন্থরগণের বাস। বৎসরের অদ্ধেক কাল, উত্তরায়ণের সময়, শ্ুমেকতে 
দিন; কুমেরুতে তখন রাত্রি। দেবতারা তখন জাগ্রত, অস্থুরগণ নিদ্রিত। 
দক্ষিণায়নের ছয় মাস অহ্বরদিগের দিন, দেবতাদিগের রাত্রি। ভাস্করাচার্য্য 
পর্যন্ত এই মত চলিয়! আসিয়াছে। গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র সব 
চেয়ে উজ্জবল। বৃহস্পতি যেমন পৌরাণিক মতে দেবগণের আচার্ধ্য, 
গুক্র তেমনি অস্ুরগণের আচার্ধ্য। শুক্রের নামান্তর উশনা। বেদে 
উশনার “কাব্য বা কবিপুত্র বিশেষণ দেখা যায়। কাব্য নামে এক শ্রেণীর 
পিতৃগণও আছেন; শুক্রের সঙ্গে একদিকে অসুরের ও অন্যদিকে পিতৃগণের 
সম্পর্ক রহিল । শুক্র অন্থরদিগকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা বাচাইয়া দিতেন; 
এই মৃত-সপ্তীবনী বিদ্যা সেই অমৃত সোম ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই বিস্ক। 
শিখিবার জন্ত বৃহস্পতি নিজপুত্র কচকে পাঠাইয়াছিলেন। বৃহস্পতি 


পা সরি 
ক 


১৩৪ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


এমপি এসি 


ওতুক্র এই ছুই উজ্জ্বলতম গ্রহকে যথাক্রমে দেবগণের ও অন্গুরগণের 
গুরুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উভয়েই আপন আপন শিষ্যদদিগকে 
অমৃত দ্বারা বীচাইতেন। বৃহস্পতির নামান্তর ব্রহ্ধণস্পতিঃ | ব্রহ্মই 
বেদ, এবং শব্ধ এবং অমৃত | সোমের শুক্র বিশেষণ পুনঃ পুন: দেখা যায়। 
শুক্র অর্থে উজ্জ্রল।| এই সোম বা অমৃত উদ্ধার করিবার জন্যই সমৃদ্র- 
মন্থন ঘটিয়াছিল। এই সমুদ্র আর কিছু নহে, ইহা সেই নাঁসদাসীয় স্ক্তের 
অস্তঃ অপ্রকেতঃ, সাধারণতঃ যাহাকে কারণবারি বলে); বিজ্ঞানের 
ভাষায় বলা যাইতে পারে, ইহা মহাঁকাশব্যাপী সেই 1110 যাহ! হইতে 
এই জগতের সৃষ্টি এবং যাহাতে জগৎ লীন হইয়া যাইবে । এই সমুদ্র 
হইতেই অমৃত তুলিবাঁর জন্য দেবাস্থর মিলিয়! চেষ্টা করিয়াছিল) ম্থুন- 
রঙ্জু অনন্ত নাগ বা শেষ নাগ হয়ত 7011০ অর্থাৎ আকাশব্যাপী রবি- 
মার্গ, হয়ত বা আকাশব্যাপী ছায়াপথকেই কল্পনা! করা হইয়াছিল । চ:০1- 
(০ ই হউক,বা ছায়াপথই হউক, তাহার একার্দ দেবগণ আকর্ষণ করিতে- 
ছেন, অপরাদ্ধ অস্ুরগণ আকর্ষণ করিতেছেন । মন্দর পর্বত বোধ হয় রবি- 
মার্গের মধাস্থিত ৮০1৩ 01016 7:0119001 অমৃত উখিত হইলে স্বয়ং 
নারায়ণ তাহা দেবগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন; অস্ুরেরা বঞ্চিত হইলেন) 
রাহ্থ ও কেতু দেবতার দলে মিশিয়া সেই অমৃত পান করিবার চেষ্টা করিয়া- 
“ ছিল । চন্্র ও ক্যা তাহাদিগকে ধরাইয়া দেন। তদবধি বাহু ও কেতুর সহিত 
চন্ত্রস্থধ্যের শত্রত। জন্মিয়াছে; তাহারা সময়ে সময়ে চন্দ সূর্যকে গ্রাস 
করিয়া ফেলে । রবিমার্গ ও বিষুববৃত্ত যেমন পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, 
সেইরূপ রবিমার্গ ও চক্্রমার্গ ছুইটা বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে । & 
দুইটা ছেদ বিন্দুই রাঙ্থ ও কেতু। হুরধ্য ও চন্দ্র উভয়ের পথই এ ছুই বিন্দুর 
দিকে ০০7%61৫6 করিতেছে; কাজেই উহারা যেন ছুই বিন্দুকে নির্দেশ 
করিয়া! দিতেছে, দেখাইয়া দিতেছে । এই ছুই বিন্দু আবার আকাশে স্থির 
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নহে ; ইহারাও নক্ষত্রচত্রের মধ্যে ভ্রমণশীল। দেখা গিয়াছে যে নক্ষত্রচক্রের 
মধ্যে যাহা কিছু ভ্রমণ করে, তহাকেই গ্রহ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। 
স্থতরাং আগেকার লাতটি গ্রহের উপর রান্থ ও কেতুকে চড়াইয়া নবগ্রহ 
দাড় করান হইল | নুর্ধ্য ও চন্দ্র এই-ছুই বিন্দুতে উপস্থিত না হইলে 
গ্রহণ হর না; কাজেই গ্রহণের সময় রাহ ও কেতু আসিয়া! হৃর্ধ্য চন্ত্রকে 
* গ্রাস করে। ক্ূর্্য চন্ত্র দেবতা; রানু কেতু এ বিরোধের জন্য অন্থুর। 
অথবা রাহু কেতু নক্ষত্রচন্তরে উপ্টা পথে চলে, সেই জন্যই হয়ত উহ্বারা 
অস্থুর | 

দেবগণের সঙ্গে অনুরদের যেমন চিরবিরোধ, দেবগণের ও পিতৃগণের 
মধ্য ততটা নাই, কিছু আছে। উত্তরায়ণ ও শুরুপক্ষ দেবকার্ধোর 
জন্ত গ্রশস্ত ; গুভকর্মম ও দেবপৃজা এ সময়ে হইয়া থাকে । দক্ষিণায়ন ও 
রুঞ্ণপক্ষ পিত্ৃকর্ম্ের পক্ষে প্রশস্ত ; এই সময়ে আমরা এক পক্ষ ধরিয়া 
পিতৃতর্পণ করি; শ্রান্ধক্রিয়া অমাবস্তায় সম্পন্ন হয়) একোদিস শ্রাদ্ধ 
পতিত হইলে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী বা অমাবস্তায় করিতে হয়। পিতৃগণের 
উদ্দেশে আহুতি ব। পিও দিলে জলম্পর্শ করিয়! শুচি হইতে হয় ; অন্ুুরের 
উদেরশেও জলম্পর্শ করিতে হয়) এইখানে উভয়ের মধ্যে একটু মিল 
পাওরা যায়। 

“দেখা যাইতেছে যে সমস্ত দেবতাঁদিগের জন্য একটি মাত্র স্বর্গ কল্লিত 
হয় নাই; কয়েক জন বড় বড় দেবতাকে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 
বেদের তিনটি দেবতা পরবর্তী কালে অন্য দেবগণকে ছাড়াইয়া অনেক উচ্চ 
আসন পাইলেন রক্ষা, বিষু, মহাদেব ) ই'হাদের স্থান অনেক উচ্চে 
নির্দিষ্ট হইল) ই'হাদের জন্ত স্বতন্ত্র লোক কল্পিত হইল। সত্বগুণাত্মক 
রহ্ধা 96501 হিসাবে ভাল করিয়া ফুটিয়! উঠেন নাই ) সেইরূপ ব্রহ্মলোকও 
ভাল করিয়া ফুটে নাই। মাঁনস সরোবরে তাহার আবাসম্থান ) খগ্থেদ সং- 
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হিতার নাসদাসীয় সৃক্তে ইহার অর্থ পাওয়! যায়। এই সুক্তে ৃষ্িপ্রক্রিয়ার 
বর্ণনায় দেখিতে পাই যে কাঁমনা' হইতে জগৎ সৃষ্ট; প্রজাপতি কামনা 
করিলেন, আর জগৎ স্ষ্ট হইল। এই কামনার নাম-কাম) ব্রহ্মার মন 
হইতে উৎপন্ন, মনসিজ; পকামন্তদগ্রে সমবর্ভতাধি মনসো রেতঃ প্রথম 
যদাসীৎ।৮ তৎপরে স্থষ্ট “অস্তঃ-অ প্রকেতঃ--01018] ঘ৪019 কারণবারি 
ইহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ন্ষ্টিকর্তার মন হইতে উৎপন্ন 
বলিয়া এই সঙলিলরাশি মান সরোবর) ব্রহ্মা ইহার তীরে বসিয়া 
জগৎ পর্যযালোচনা করিতেছেন। মানস সরোবর জিনিসটা ০০1- 
০৫00091) তিব্বতের মানস সরোবরটা উহার পাধিব প্রতিরূপ মাত্র। 
শিবের আবাসভূমি--কৈলাস। বেদের রুদ্রদেব ক্রমশঃ মহাদেবে রূপা- 
স্তরিত হইলেন। গোড়াতেই দেখ! যায়, রুদ্রের সঙ্গে পর্বতের সম্বন্ধ; 
তিনি গিরিশ; বেদে কদ্রকে গিরিশস্ত বলা হইয়াছে । বেদের মধ্যেই রুপ্রের 
নানা বিশেষণ -কপন্দী, বত্র, পিনাকী ইত্যাদি; এই সকল বিশেষণের 
আলোচন! করিয়া পাশ্চাত্য পঞ্ডিতের! রুদ্রকে পাহাড়ের দেবতা 11011) 
(21-৫০0 ) স্থির করিয়াছেন! মরুদগণ রুদ্রের পুত্র; তাহারা £000]- 
(217-50105 ) রুদ্রের সহিত এই পাহাড়ের সম্পর্ক শিবের বেলায় 
হিমালয় ও কৈলাসের সম্পর্ক দাড়াইল। সে দিন *শাশ্বতী” পত্রে *গ্ডিত 
সাতকড়ি অধিকারী মহাশয় বেদের মন্ত্র তুলিয়া দেখাইয়াছেন, মহাদেবের 
নিবাস ছিল উত্তরে মৃজবান পর্বতে । এই মূৃজবান পর্বতে সোম পাওয়া 
যাইত । এই মুজবানই কি তবে কৈলাস? কদ্রের সহিত ভূতগণের সম্পর্ক 
বেদে পাঁওরা যায়। ধত্তরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতিরোহিণীঘটিত উপাখ্যানে 
ভূতমানের কথা পাওয়া যায়। এই ভূতমান রুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং 
ইনিই পরবর্তীকালে ভূতপতি। আবার এই ভৃতগণকে দেবযোনি বলিয়া 
নির্দেশ কর। হইয়াছে; ষক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি অন্যান্ত দেবযোনির 
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সহিত এক শ্রেণীতুক্ত করা হইয়াছে । ইহাদিগের বাস উত্তরদিকে বলিয়া 
লোকের ধারণা । সন্নিকটে ভূতগণপরিবেষ্টিত মহাদেব কৈলাস পর্বতে বাস 
করিতেন; গন্ধরর্ব কিন্নর গান শুনাইত। মহাদেবের বা রুদ্রের সহিত 
গিরির সম্পর্ক হইতে উত্তরে শিবলোক দীড়াইয়া গেল। তিব্বতের 
কৈলাস পর্বতের সহিত শিবের সম্পর্ক দেখা গেল; কিন্তু এই শিবলোকের 
একটা ০0০0০০108] ব্যাখ্যা নিশ্চয় ছিল। জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, লয়, এই 
তিন ঘটনার মধ্যে বেদের ভীম রুদ্র মহাদেবের সহিত লয় অর্থাৎ সংহার, 
কার্যের বিশেষ সম্পর্ক পাতান হয়। এই জন্য তিনি সংহারকর্তা ও শ্মশান- 
চারী। শিব শ্বশীনচারী ) তাহার দেহ যে চিতাভন্মে মপ্ডিত, সেই ভন্ব 
জগতের মহাগ্রলয়সভূত, ইহা শিবপুরাণের বচনে বলা হইয়াছে । এই শ্মশানই 
শিবলোক | এই ০0006]00 এর একটা 8900701710 মূল আছে । পূর্বে 
বলিয়াছি, আকাশস্থিত 91185 বা [)০৪-৪(৪ নামক তারকার বৈদিক নাষ, 
মুগব্যাধ। এতরেয় ব্রাহ্মণের প্রজাপতির কন্তাগমন উপাখ্যান অনুসারে & 
যুগব্যাধই "ভূতমান রুদ্র” । একসময়ে এ স্থানের নিকট বিষুবসংক্রমণ হইত, 
অর্থাৎ [00807 ও ০০11])110এর ছেদবিন্দু এথানে ছিল। এ ছেদবিন্দুই 
যমদ্বাত্ন। উহা! অতিক্রম করিয়া দেবলোক হইতে পিতৃলোক যাঁইতে 
হইত। দেববান ও পিতৃধানের মধ্যে উহা! অবস্থিত। উহার দক্ষিণেই 
পিতৃলোক। মৃগব্যাধ রুদ্রের নিকটে যখন এ যমদ্বার অবস্থিত ছিল, 
তখনই হয় ত রুদ্রের সহিত শ্বশানের সম্পর্ক স্থির হয়। কালিদাসের ভাষায় 
“ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসম্মগোচরঃ স ভীমরূপঃ শিব ইতযাদীর্্যতে” এই স্থানে 
পিতৃস্মগোচরঃ বিশেষণ এই অর্থে সার্থক হয় । এই যমদ্বারের পার্খস্থিত ছুইটা 
কুকুর (0205 00107 ও 09119 1701001, বেদের স্বৌ শ্বানৌ শ্তামশবলৌ), 
এই জন্য শ্বশানকুকুর। ভৈরব মৃত্তিতে শিবের সঙ্গে কুকুর থাকে ; ভৈরব 
কুক্কুরবাহন। এখনও ভৈরবপন্থী শৈব সন্গ্যাসী আছে; তাহাদের সঙ্গে 





১৪৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 





কুকুর থাকে। আকাশ-গঙ্ & মৃগব্যাধরূপী রুদ্রের পাশ দিয়া গিয়াছে; 
গঙ্গা বিষুঃপদ (0015 01 0) ৪0117110 ) এর নিকট হইতে নিঙ্কাস্ত হইয় 
মহাদেবের মন্তকে পতিত হইয়াছেন, এই কল্পনার মূলও এইথানে হইতে 
পারে। এই মৃগব্যাধ রুদ্রের তৃতমান্‌ বিশেষণ তরে ব্রাহ্মণের উপাখ্যানেই 
পাওয়া যায় বলিয়াছি। “ভূতমান' পরবর্তী কালে ভূতপতি। শ্শীনচারী 
শিবের অনুচর ভূতগণ কালে প্রমথগণে পরিণত হইয়াছেন। কালক্রমে 
দার্শনিক আচার্যাগণের হাতে অন্যরূপে ফুটাইয়া তোল! হইয়াছে । দর্শনশান্ত্রে 
যাবতীয় স্থূল দ্রব্যের নাম ভূত, বিশেষতঃ ক্ষিত্যাদি পাঁচটি 6167190/কে 
ভূত বলা হইয়াছে। মহাদেব জগৎপতিরূপে ভূতের পতি। বিশেষতঃ 
এ পাঁচ ভূতকে তীহার মূর্তিরূপে কল্পন! করা হইয়াছে। শিবের অষ্টমূর্তির 
কল্পনা সকলেই জানেন। শিবপুজা করিতে হইলে এ অষ্টমূর্তির পূজ| 
করিতে হয়। কালিদাস এ অগ্টমূর্তির বন্দনা! করিয়াই শকুস্তলা আরম্ভ 
করিয়াছেন। এঁ আটটি মূর্তি কি কি? ক্ষিতি, অপ তেজ, বানু, আকাশ, 
এই পাঁচটা ভূত, এবং কূর্ধ্য সোম (চন্দ্র) ও সোমযাজী যজমান। 
পাচ ভূতে সমস্ত জগংকে বুঝাইল। সম্বীর্ণ অর্থে কুর্ধ্য দেবলোক 
দেবযান পথে স্থ্য্যে যাইতে হয়। চন্ত্র বা সোম পিতৃলোক ; পিতৃযানের 
পথ মনে করুন। অতএব কৃর্য্য ও সোম এই ছুই মূর্তি, স্থল জগতের 
পরপারে যে স্ুক্মতর লোক আছে, যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই 
যাইতে হয়, এই:ছুই লৌককে বুঝাইল। তাহার পর অষ্টম মৃত্তি, সোমযাজী 
যজমান স্বয়ং; যিনি জীবরূপে সংসারে কর্ম করেন, এবং 
তাহার ফলে দেবযানে বা পিতৃযানে, স্থল জগৎ হইতে সুক্ম জগতে, 
প্রয়াণ করেন। ফলে জীব ও জীবের কর্মক্ষেত্র সমুদয়ই ঈশ্বরের 
প্রকাশ। অষ্টমূর্তি বলিলে যাহা কিছু আছে সকলই তাহার 
অন্তর্গত। এখন শিবলোকের আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া! গেল। আমি 
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বলিতে চাহি যে- ব্রহ্মার মানস-সরোবর, বিষ্ণুর ক্ষীরোদধি ও শিবলোক 
এই তিনেরই ০০0110৩0608] 91217091)০৩ একই | শিব অষ্ট মূর্তিতে 
যাহা ব্যাপিয়। আছেন, সেই সমস্ত জগৎটা1 শিবলোক ; জাগতিক দ্রব্য- 
মাত্রই তাহার অনুচর ভূতগণ। অপেক্ষার্কৃত সন্কীর্ণ অর্থে নিত্য পরিবর্তন- 
শীল, নিত্যধবংসশীল জগৎকে শ্মশান বলা হইয়াছে। সেই জন্য তিনি 
শ্শানচারী ও শ্মশানস্থিত ভূতগণের অধিপতি । আরও সন্কীণ করিয়া 
বইলে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা অনুসারে পিতৃলোকে প্রবেশের দ্বারে আকাশের 
অংশবিশেষে মৃগটার় পৌছিতে হয়। লৌকিক ভাষায় তিব্বতের 
কৈলান পর্বততটা-_যেখানে গন্ধ যক্ষ কিন্নরাদির পার্থ ভূতযোনিরা বাস 
করে--সেই কৈলাস পর্বতটাই শিবলোকের পার্থিব প্রতিবপ। হিমা- 
লয়ের উত্তরে পার্ধত্য প্রদেশে যেখানে সোম পাওয়া যাইত ; সেই দুর্গম 
অথচ প্রার্থনীয় প্রদেশে অবস্থিত পর্বত মহাদেবের বাসের পার্থিব প্রতি- 
রূপ হইল। এ কৈলাস পর্বতের নিকটেই নাকি মানস-সরোবর। ব্রহ্মার 
মানন সরোবর ও এরূপে তিব্বতে আসিয়৷ পৌছিয়াছে। 

“মহাদেবকে বুষবাহন কেন বলা হইয়াছে তাহা! বল! কঠিন। শাস্ত্রে 
ধর্মকে চতুষ্পাদ্‌ বৃষ বল! হইয়াছে | ধর্মের এই নাম প্রসিদ্ধ। পিতৃপতি 
যয়ের এই নাম প্রসিদ্ধ । তিনিই পৌরাণিককালে ধর্মাধন্মের বিচারকর্তা 
ঈাড়াইয়াছেন। যমদ্বারের ও পিতৃলোকের পার্থ থাকায় মহাদেব ও 
বৃষবাহন, বৃষধ্বজ অর্থাৎ ধর্মমৰাহন ধর্মচিহ্নিত হইয়াছেন কি? অথবা 
আকাশমণ্ডলে বৃষরাশির (80115 নামক 001)5161180107 ) পূর্বাংশে 
মুগব্যাধের স্থান কল্পিত হওয়ায় তিনি বৃযবাহন হইয়াছেন? রাশিচক্রের 
করনা বৈদিক সাহিত্যে নাই ) শুন যায় উহা! গ্রীকদিগের নিকট হইতে 
আমর! লইয়াছি। গ্রীক সমাগমের পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে না কি 


মেষবৃষাদি রাশির কল্পনা আছে, তাহার পূর্বে ছিল না। তাহা হইচলও 
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কোমল সি 


: তে গ্রীকের ও ভারতবর্ষের রাশিচক্রের মূল অনুসন্ধান চলে না 
কি? দ্কার ও বিষু্র বাহনকে বেদেই পাওয়া যায়। ত্রন্ধার বাহন হংস ) 
ইনি খকের সেই সর্বব্যাপী জগন্ধ্যাপী হংল ভিন্ন আর কেহ নহেন। মানস 
সরোররেই ইহার স্থিতি ; কেন না স্ষ্ট জগৎটাই মানস সরোবর । আৰ 
গরুড়পন্ষী,-_-ইনি রেদের স্ুপর্ণ গরুত্মান; ইনি একদিকে কৃর্য্য, অন্যদিকে 
'বঙ্গ) ইহার ভ্রাতা অরুণ, হুর্য্যের সারথি । অতএব ইনিও সেই হংস। 
কেন না হংসও একদিকে কূর্ধা, অন্যদিকে ব্রহ্গ। পূর্বে ইহাদের কথা 
উঠিয়াছিল। এখানে পুনরুক্তির দরকার নাই। | 
*গ্বগ্বেদের মধ্যেই পরমপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তিন পদের 
স্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম । 
নিরুক্তকারের! তাহাকে সূর্ধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে 
করেন, & তিন পদ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, ছ্যলোক। কাহারও মতে এ তিন পদ 
আর কিছু নহে, হুর্ধ্যের উদয়স্থান, মধ্যাকাশ ও অস্তগমনস্থান ; বিষুর 
পরমপদ আকাশের মধ্যস্থলকে (£0111])) বুঝায় । আমার মনে হয় যে পরম 
পদ আকাশের অন্তস্থানকেও বুঝাইত, সম্ভবতঃ উহা! 2০1 ০1005 ৩০11110) 
বিষুরপদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব, 2০1৪ এর নিকট দিয় আকাশগঙ্গা (11111 
৮/8) ) চলিয়াছেন। করব, অর্থাৎ 7০19 ০1 01১০ 19401, বিষ্তর 
পরমপদে স্থান পান নাই, কিন্ত পরমপদের নিকটে স্থান পাইয়াছেন। পরম- 
পদের আধিভৌতিক অর্থ যাহাই হউক, উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্ধ্য বেদের 
লষয়ে চলিত ছিল, সন্দেহ নাই। ইন্িয়ের অতীত কোনও একটা স্থান, 
মাহা কেবল জানিগণেরই জ্ঞানগম্য ;--তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদাপত্তত্তি 
শৃরয়ঃ” এই মন্ত্রে সেই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্েরই আভাস দেওয়া হয়। নাস- 
মাসীয় সৃক্তে ও অন্ান্ত নান! স্থানে পরমব্যোমের কথা গুন! যায়। এই 
পরমব্যোম সম্ভবন্ত; বিচার সেই পরমপদ হইতে অভিন্ন। এ সুক্তে স্থি-_ 
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ব্যাপারের বিবরণ দিয়া বল! হইয়াছে যে এই সৃষ্টির কথা যিনি পরমব্যোদ্ধে 
আছেন, তিনিই জানেন, হয়ত তিনিই জানেন ন!। পুরাগ-কখার বিধুর 
নানা স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। স্থষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরে 
তিনি ক্ষীরোদধির উপর অনন্ত শয্যায় শারিত থাকেন । এই ক্ষীর সমুদ্র 
[170110  5১8০৪,সেই পূর্বোক্ত অন্ত গহনং গতীরং না অপ্রকেতং 
সলিলং, যাহা সৃষ্টিকর্তার মন হইতে স্থষ্ট বা 07০0)50০0। সাম্প্রদায়িক 
ভাগবত-বৈষ্ণবেরা খ্বেতদ্বীপবাসী নারায়ণের কল্পনা করেন। নারদ শ্বেতদ্বীপ 
হইতে তাহার উপাসনা প্রণালী দেখিয়া আদিয়াছিলেন। রামায়ণের উত্তর 
কাণ্ডে এবং মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। এই ভাগবতধর্মম পঞ্চরাত্রে 
ফুটাইরা তোলা হইয়াছে । শ্বেতদ্বীপ যদি ক্ষীরোদধির পার্থ হয়, তাহা হইলে 
উহার ও ০01091১0881 তাৎপর্য বাহির করা চলিতে পারে। ব্রহ্মার আবাস 
মানস সরোবর ও নারায়ণের ক্ষীরোদধি একই ০01০90 এর নাম দীড়ায় 
এবং উহার পার্থিব প্রতিন্ূপ ভূমধ্যসাগর না বালকাশ হুদ (].19 
73511290 ), তাহা লইয়! অধিক মাথাব্যথার প্রয়োজন হয় না। জন 
সাধারণের ধারণায় বৈকৃই বিষ্লুলোক। বৈদিকযুগের পরমপদ পৌরাণিক 
বৈকুগ্ঠে দাড়াইল। সেখানে এ্বধ্যমণ্ডিত সলম্্মীক মহাবিষ্ণুর স্থান। 
“বৈষবেরা গোলোক কল্পনা করিলেন । ভগবানের এশব্য্য তাহাদের ভক্তি 
আকর্ষণ করে ন|, মাধুরয্যাদি রসের তাহারা পক্ষপাতী । তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে 
তাহাদের উপান্তরূপে গ্রহণ করিলেন) ইহার স্থান গোলোকে। বৈকুষ্ঠ এবং 
বিষ যথাক্রমে গোলোকের এবং শ্রীকৃষ্ণের নিয়ে। বেদাস্তের ত্রন্ষের রসময় 
এবং আনন্দময় মূর্তি লইয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা করিলেন) কিন্ত 
তাহাদের মতে বেদাস্তের পরব্রঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিমাত্র । বেদাস্তের 
মুক্তি বৈষ্ঞব চাহেন না) শ্ীক্ষ্কের সন্নিধানে থাকিয়! ঘুগলমূর্তির সেবা: 
উপাদনাই সৌভাগ্য বঙিয়া। বিবেচনা করেন। এই গোলোকে শ্ীরু 
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শ্রীরাধার সহিত নিত্যমিলিত। গো, গোপ ও গোপী গোলোকের 
অধিবাসী । এই ্রীকৃঞ্চ বৈকুষ্ঠবাসী বা সবিতৃমণ্ডলবর্তী ধৃতশঙ্ঘচক্র 
হিরগর পুরুষ নহেন। ইনি দ্বিভূজ মুরলীধর, মদনমোহন; গো-গোপ- 
সঙ্বাবৃত ; গো-গোপ-গোপিকাকান্ত; গোপীগণের নয়নোপলে তাহার তন্থ 
অগ্চিত হইতেছে। লীলার জন্য তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া কিছুদিনের 
জন্য মর্ত্য বৃন্াবনে বিহার করিয়াছিলেন ; এবং পরে মথুরায় ও দ্বারকায় 
লীলা করিয়া মর্ত্যলীলা শেষ করেন। কিন্তু তাহার মথুরালীলা এবং 
দ্বারকালীল! বৈষণবের প্রীতি আকর্ষণে 'সমর্থ হয় নাই। গোলোকের 
অন্থুকরণে বুন্দাবনে তিনি গো-গোপ-গোপিকাকান্তরূপে যে লীলা করিয়া- 
ছিলেন, সেই লীলাই বৈষ্ণবের প্রীতির জিনিষ বৃন্দাবনের ্রীক্কষ্ণকে 
অনেকেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানেন) কিন্তু খাঁটি বৈষ্ণব সে কথায় 
আপত্তি করিবেন। প্ররুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নহেন) দশাবতারের 
মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই ; সেখানে বলরাম আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার 
নহেন) তিনি শ্বরং ভগবান ; লীলামানববিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র । 
বরং বিষণ প্রভৃতি অন্যান্য মুক্তি নারায়ণের মূর্তিভেদমাত্র । মর্ভতালীলায় 
বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরাযাত্রী আছে, গোপীগণের সহিত বিরহ 
আছে? কিন্তু গোলোকে বিরহ থাকিতে পারে না, তিনি সেই 
আপন ধাম ছাড়িয়া এক পাও চপিয়া যান না। লোকে মনে করে 
যে তিনি গোলোক ছাড়িয়া মর্ত্য বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন ; সেট! আর 
কিছুই নহে, ইন্ত্রজীলের মত একটা ব্যাপার; গোলোকই নিতা 
বুন্দাবন। এই গোলোকে শ্শ্রীরষ্ণের কোনও রূপ এশ্বর্ষ্যের প্রভাব 
নাই । . সেথানে তিনি স্বয়ং গোপাল, নন্দাদি গোপালের ন্নেহভাজন পুত্র, 
শ্রীদামাদি গোপের নিত্য সখা, গোপীগণের প্রিক্তম বল্লত, প্রধানা গোপী 
রাধিকার সহিত নিত্যমিলিত) ন্লেহবাৎসল্য সধ্যমাধূর্যাদিরসের পূর্ণ 
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পি পোস্টাল সি লিলা সিসি 


বিকাশ । বৈষ্বভজনার উদ্দেশ্ত এই যে, বৈষ্ণব গোপীভাবে থাকিয়া 
সেখানে সেই যুগলমূর্তিকে সেবা করিবার, অন্ততঃ চোখে দেখিবার, অধি- 
কার পাইবেন; অন্য কোনওরপ মুক্তি বৈষ্ণৰ একেবারেই চাহেন না। 
"বৈষ্ণব ধর্মের সহিত শ্রীটায় ধর্শের সাদৃশ্ত লইয়া অনেক আলোচনা 
হইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধর্মকে মোটামুটি ছুইভাগে বিভক্ত করা 
যায়,-ঢ২611107 0£ 19 এবং 611619/ ০৫ 1২60৩01]0101 
স্থলতঃ আমরা একটাকে কর্ম্মপথ, অন্যটাকে ভক্তিপথ বলিয়া নির্দেশ 
করিতে পারি। ঈশ্বর কোনও খধির বা [৮011১এর মুখ দিয় মানব- 
জাতিকে কতিপয় আদেশ বা অনুজ্ঞা জানাইয়াছেন ; মানুষ আপন! হইতে 
সেই কর্তব্যগুলি জানিতে পারে না। ইঈত্বর হইতে প্রাপ্ত সেই আদ্দেশের 
'ন্যাঁয়ী বিধিবিহিত আচরণ করিলে মানের সদগতি হয়। ইহা কর্মের পথ। 
মোটামুটি ইহাকে সাধন! বলা যাইতে পারে। অনেকের মতে আমাদের 
বেদের কর্শকাণ্ডের ধর্ম ও 010 [:55001৩$এর ধর্ম এই 1২611হ107 
০118ঘ'র অন্তর্দত। [২6110107 ০ 139061711101 ইহা হইতে 
ভিন্ন। ইহাকে ভজনার পথ বলা যাইতে পারে। এখানে ধরিয়া লওয়৷ হয় যে 
নু স্বভাবতঃই দুর্বল, দীন, ও পাপী। কোনও রূপে কোনও কর্ম বা সাধনা 
দ্বারা ষ্কে টদ্ধারলাভ করিতে পারে না। কিন্তু তগবানের অসীম দয়! ; তিনি 
তাহার দয়ার বশবর্তী হইয়। একদিন তাহাকে উদ্ধার করিবেন। যতদিন সে 
ঘটন! না ঘটিবে, ততদিন সর্বতোভাবে তাহার দয়ার উপরে আত্মসমর্পণ ও 
আত্মনিবেদন করাই জীবের কর্তব্য । এই আত্মমমর্পণ ও আম্মনিবেদনের 
ব্যাপারটাই ভজন! বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টান উভয়েই জানেন যে ভগবান স্বয়ং দয়া 
করিয়া তীহাকে উদ্ধার করিবেনই। উভয়েই নিজেকে অতি দীন ও' অতি 
পাপী বলিয়! জানেন। ভগবান স্বয়ং 7২50০০71০:; আর কোনও [২5০] 
৩: নাই। প্ী্টরূপী ভগবানের দীনভাঁবে শরণ লইলে খ্রীষ্টানের 991%8000 


১১৪ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


শসিপানপা্িতণাদিলা সপর্িদপাছি পিপলস পা 


হইবে; শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুগত সেবককে একদিন টানিয়া লইবেন। 
্রীষ্টানের মত বৈষ্ণবও বলেন, আমি অতি পাপী, নিজগুণে বা নিজের চেষ্টায় 
কখনও রক্ষা! পাইব না; এমন কি উদ্ধারের দিকে আমার মতি গতি পর্যন্তও 
নাই; কৃপাদিন্ধু তুমি আমার কেশে ধরিয়া! আমাকে জোর করিয়া উদ্ধার 
কর। অনেকের ধারণা আছে যে বোাস্ত-ির্দিষ্ট ভানের পথের সঙ্গে এই 
কন্মপথের ও তক্তিপথের বিরোধ আছে । বিরোধ নাই, এমন কথা বলি 
না; কিন্তু বেদান্তের মধ্যেই তাহার সমন্বয় দেখিতে পাই, এবং সেই 
 সমন্বয়-চেষ্টা যে নিতান্ত নিক্ষল হইয়াছে এমন ত বোধ হয় ন।। 

“বেদান্তে এ প্রশ্ন উাপিত হইয়াছিল। বেদান্ত এক জায়গায় বলেন,- 
নায়মাত্ব! বলহীনেন লভ্যঃ; ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে,যে ব্যক্তি বলহীন 
অথবা আপনাকে বলহীন মনে করিয়া বল অর্জন করিতেও চায় না, যে 
একেবারে নিশ্চে্) নে কখনই আত্মাকে লাভ করিবে না; বিন! প্রধত্ে 
মুক্তি হইবে না । কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলা হইতেছে__কেবল প্রযত 
ঘবারা আত্মলাভ হয় না, ন কর্ণা ন বনুনা শ্রুতেন, এমন কি বেদবিহিত 

সমস্ত কর্ম করিলেও আত্মলাভ ঘটিবে না) বমেব এষঃ বৃথুতে তেন লভাঃ, 
তিনি যাহাকে বরণ করেন সেই আত্মলাভ করে। এই “বরণ” কথাটার 
অর্থ -স্বেচ্ছাক্রমে বাছিয়া লওয়া, [১150001); ইহা! সম্পূর্ণ [69 010109এর 
ব্যাপার। শ্রীহীনের [9০০0:119 ০01 07909 ও বৈষ্বের কৃপাবাদ এখানে 
স্পষ্টভাবে সুচিত হইয়াছে। আত্ম! সম্পূর্ণভাবে ?6৪ ৪8৫67; কোনও 
রূপ বাধ্যবাধকতা তাহাকে অশিতে পারে না। তিনি স্বেচ্ছাত্রমে বরণ 
দ্বারা জীবকে উদ্ধার করেন) করিবেনই, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু 
 স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃপাপুর্বক করিবেন । বাহার! বেদান্তের মুক্তির 
তাংপর্যয বুবিরাছেন, তাহারা বেদান্তের মধ্যে এই দ্বিবিধ উক্তির কোনও 
রূপ বিরোধ দেখিবেন না। এইযে আত্মাকে লাভ করার কথা বলা 





হইল, সেই আত্মা শব্ধের অর্থ--'আমি'; আত্মাকে লাভ করার অর্থ 
আমার স্বরূপ দেখা । বেদান্তমতে আমি সর্ধতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। 
আমি একট! জগৎ স্থষ্টি করিয়া বা কল্পন! করিয়৷ আপনাকে সেই স্বকল্পিত 
জগতের অধীন এবং বাধ্য মনে করিতেছি; এইরূপে আমি বন্ধজীব 
সাজিয্নাছি। বস্তুতঃ এই জগতস্থ্টিটা একটা কন্পনামাত্র, এবং 
জগতের অধীনতাও একট! কল্পনামাত্র। এই কল্পিত বন্ধনটাকে সত্য 
মনে করাই বন্ধন; ইহাকে কল্পিত বলিয়া জানাই মুক্তি। এই কল্পিত 
জগতের স্থষ্টিকর্তী আমি; এস্থষ্টিকার্য্যে আমার কোনও বাধ্যবাধকতা 
নাই; আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে একটা ইন্ত্রজালের সৃষ্টি করিয়া আপনাকে 
মুগ্ধ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি সর্বদাই মুক্ত, এইটুকু জানাই মুক্তি। 
ইহা আমার লীলা, ইহা জানাই মুক্তি। স্বেচ্ছারুত এই বদ্ধ অবস্থায় আমি 
চেষ্টার অভিনয় করিয়! থাকি । আপনাকে বন্ধ জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকিলে চিরকাল ৰদ্ধ ভ্রম থাকিবে। অথচ দেখা যায়, সহত্র চেষ্টাতেও এই 
্রান্তি যায় না । হঠাৎ একদিন চমক ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার কোনও হেতু 
নির্দেশ করিতে পারা যায় না, যাহা নিজের চেষ্টালব্ধ নহে, তাহাকেই বলা হয় 
“বরণ' ; তাহাই আত্মার কৃপা” । কি একটা খেয়ালের বশে আমি স্বতঃপ্রবৃ্ 
হইয়াই বদ্ধ সাজিয়৷ মজা! করিতেছিলাম ) হঠাৎ আবার খেয়ালের বশেই 
ইন্দরজালের মোহটা সরাইয়! ফেলিলাম। গাছের শাখাপল্লবের অন্তরালে 
ছায়ার মধ্যে পাখী বসিয়। থাকে ) সে যেন ডালের সঙ্গে মিশাইয়া থাকে; 
আমার সহম্্র চেষ্টাতেও নে আমার চক্ষুগোচর হয় না; হঠাৎ সে যখন 
চোখে পড়িয়া গেল, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখন আর কোনও দ্বিধা! থাকে 
না । এ ব্যাপারটাও যেন কতকটা সেইরূপ । সহস্র চেষ্টাতেও মুক্তি টে 
না; আবার অকন্মাৎ ঘটিয় যায়। কাজেই চেষ্টাটা মুক্তির 10717701819 
কারণ নহে; চোখে পড়াটাই তাহার 1701750180 কারণ। সেইবপ 


১১৬ বিচিত্র প্রসঙ্গ 


শামি বন্ধ নহি) আমি দ্বতঃগরবৃ্ত হই! একটা মনা করিতেছি) আমার 
্বরূপার্শন সেই বন্ধাবস্থার মহত চেষ্টাতেও ঘটে না আবার অবশ্মাং 
ঘটা যা। এই ঘটিয়া যাওয়ার ব্যাপারটারই নাম--বরণ | এই বরগও 
আমার বেচছারৃত; আত্বারই অর্থাং আমারই 196 0010 ঘটিত 
ব্যাগার। ইচ্ছামতে আমি বন্ধ থাঁকি, আবার ইচ্ছামতেই হঠাৎ মোহের 
জাবরণটা, অবিষ্যটা মাইয়া দিই। কোনও হেতুনির্দেশ করা যায় না। 
ইহার ভিতর এই 8861 01 11081001811) আছে; কাজেই 
ইহাকে বরণ--016010 নাম দেও! হইয়াছে। য্্গণ বন্ধ থাকি, 
ততঙ্ষণ জানিতে পারি না, কবে কিরূপে মুক্তি ঘটিবে-মুজির আকাজ্ায় 
মাধনায গথে ঘুরি ঘুরিয়া বেড়াই মাত্র; অকন্মাং আমারই-চিরমূক্ত 
গুরুষেরই--খেয়োনে বন্ধন-নীশী কাটিয়া দিই | বন্ধের ভাষায় ইহাকে ৰা হয় 
সাত্বারই বগা, বরণ, 80) ০16000]। 


€ 


রামেন্ত্র বাবু বলিতে লাগিলেন £-_ 


«কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি; স্বর্গ নরক ভ্বুই ছাড়িয৷ বহুদূরে 
পড়িয়াছি; ফিরিবার চেষ্টা করা যাক্‌। 

“বলা বাহুল্য যে খ্বীষ্টান বা! বৈষ্ণব বেদাস্তের মুক্তি বাঞ্ছ করেন না) 
এ কথা তাহার স্পষ্টই বলেন। “আমি তগবান__-এ কথা খ্রীষ্ট বলিয়া- 
ছিলেন, শ্রীকঞ্ঝ বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব এ কথা 
বলিতে সাহস করেন না; অন্যে বলিলে চমকিয়া উঠেন। বৈদাত্তিক 
একজীববাদী ; খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব বনুজীববাদী। বৈদান্তিক বলেন__ 
আমিই একমাত্র জীব, আর কোনও জীব নাই; এবং আমিই একমাত্র 
ঈশ্বর, আর কোনও ঈশ্বর নাই ; অন্য জীবের বা অন্ত ঈশ্বরের কল্পনাই 
্রান্তি) এ কল্পনা না করাই মুক্তি। কিন্তু ্ষ্টান ও বৈষ্ণব মনে ফরেন 
যে আম! ছাড়া আমার মত আরও অনেক জীব আছে, এবং সকল জীব 
হইতে গতন্্ ঈশ্বর আছেন; সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমর! সেব্যসেবকরূপ 
সম্পর্কে থাকিব, ঝ৷ অন্য কোনও রূপ সম্পর্কে থাকিব; সে সম্পর্ক লুপ্ত 
হইবার নহে ১ ভীহার কৃপায় সেই সম্পর্ক ঘনি্রূপে স্থাপিত হইলেই আমা" 
দের উদ্ধার হইবে। ইহাকে উদ্ধীরলাভ বা! 99180 বলা যাইতে পারে ; 
ইহা বেদাস্তের মুক্তি নহে; বেদাস্তের মুক্তি ইহাদের অগ্রান্। খ্রীষ্টান এবং 
বৈষ্ঞব বলেন-_বেদান্তের অদ্বয়বাদের সঙ্গে আমাদের সনাতন বিরোধ । কিন্ত 
বেদান্ত বলিবেন,_আমার কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই; কোনও কল্পিত 
জীব যদি কোনও ঈশ্বর কল্পনা! করিয়া, তাহার সেবা করিয়া, ব৷ তৎপ্রতি 
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পাস সস 


প্রীতি অর্পণ করিয়৷ আনন্দ পায়, আমার তাহাতে চঞ্চল হইবার কোনও 
প্রয়োজন নাই । 

্রীষ্টান এবং বৈষ্ণবের মধ্যে এই সাদৃশ্য ত আছেই, উভয়ের উপাসনা 
পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে । এমন কি শ্রীকৃষ্ণের এবং খ্রীষ্টের 
বাল্য লীলাতেও নানা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কে কাহার 
নিকট খণী এই প্রশ্ন উঠে। খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা বলাই শ্বাভাবিক 
যে বৈষ্ণবেরাই খণগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরুষ্ঃপ্রসঙ্গে যাহা কিছু গ্রীষ্টের 
সাদৃশা তাহারা দেখিতে পান, সবই তাহারা 0০960101512) বলিয়া 
ধরিয়া লয়েন। গীতা এবং বাইবেলের বহু উক্তি পাশাপাশি রাখিয়! বলা 
হইয়াছে যে গীতা এই সকল জিনিষ বাইবেল হইতে লইয়াছেন); অতএব 
গীতার বচনাকালও বাইবেলের পরে। মহাভারতের যে অংশে নারদের 
শ্বেতদ্বীপ গমনের বর্ণনা আছে, উহা! [0০09৮-010119018) বলা হয়। বৌদ্ধ 
কিম্বা অন্ত কোনও ধর্মশান্ত্র অনুসন্ধান করিয়া! একটা! 001710017 50109 
আবিষ্কার করিতে পারা যায় কি না বলা হয় না । খ্রীষ্টানের নিকট হইতে 
বৈষ্ণব কিছুই গ্রহণ করে নাই, এ রকম 18211%5 7101051000 
প্রমাণ করাই কঠিন; আমি সে কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। বাকৃত্রীয় 
গ্রীকদিগের মধ্যে নাকি গণ্ডোফারিস প্রভৃতি নরপতি খ্রীষ্টান ছিলেন। 
ী্ীয় প্রথম শতাব্দীতে বাকৃত্রীয়ায় খ্রীষ্টীয ধর্শের প্রচার হইয়াছিল) 
সেখান হইতে খ্রীষ্টধর্্ের ভারতবর্ষে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত 
তাহারও বন্ুপূর্ধ্বে যে এ দেশে ভাগবত ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে, একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। তৎকালের ভাগবত ধর্দের 
স্বরূপ কি রকম ছিল, তাহ! ঠিক জান! যায় নাই। কিন্তু উহা! নিঃসন্দেহ 
1611010) 0119161001101) ছিল । অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণে দ্রাবিড়দেশে 
১. 7791085 শ্রীষ্টধন্্ব প্রচার করেন, এরকম একটা কিংবদস্তী আছে; 
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এবং সেই সময় হইতে সে অঞ্চলে একটা! খ্রীষটীর সশ্রদায় ছিল, ইহাঁও 

অনেকে অন্নমান করেন। বহুশতবর্ষ পরে রামান্ুজাদি আচার্য্য দক্ষিণাপথে 
্রাহুতূতি হইয়া! বৈষ্ণব ধর্মের একট! নূতন গঠন দিয়াছিলেন; তহারাও 

প্রচলিত শ্রীষ্টধর্্ম হইতে খণগ্রহণ করিয়াছেন, এ রকম একটা পাশ্চাত্য 
মত আছে। ডাক্তার শীল ও তন্তরপ মতের উল্লেখ করিয়াছেন । খ্রীষ্টানের, 
নিকট বৈষণবের এই খণ গ্রহণের প্রমাণ কতদূর বলবৎ তাহ! আমি বিশেষ 
কিছুই জানি না। বোধ করি এ সম্বন্ধে কোনও টুর দি প্রচারের 
এখনও সময় আসে নাই। 

“কৃষ্ণ ও খ্রী্টবিষয়ক সাদৃপ্ঠের মধ্যে একট| কথ! আছে, সে বিষয়ে এ 
পর্য্স্ত কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হর না )-- 
সেটা শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব লইয়া । গো, গোপ, গোপী বাঁদ দিলে বৈষ্ণবের 
শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভাব বড় কিছু থাকে না। এখন প্রশ্ন উঠে, কৃষ্ের 
গোপালত্বের মূল কোথায় ? কালিদাস নেঘদূতে নারায়ণের গোপালবেশের 
উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনিই খ্ীষ্টের পূর্ব্বে কি পরে ছিলেন, তাহ লইয়া 
যখন বিবাদ চলিয়াছে; তখন এ সম্বন্ধে কোনও কথা বল! চলে না । মহাঁ- 
ভারতে শিশুপালবধপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের যে নিন্দাবাদ আছে, সে 
উক্তিক্েও যদি কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন, তাহাকেও নিরস্ত করা কঠিন। 
বৃন্দীবনেই হউক, আর গোলোকেই হউক, গাভী ছাড়৷ কৃষ্ণ থাকিতে 
পারেন না। এখন আশ্রর্ধ্য এই যে, খ্রীষ্টানেরা শ্রীষ্টকেও 91901)010 
বিশেষণ দেন। এখন পর্য্যন্ত গ্রীষ্টায় সঙ্ঘকে খ্রীষ্টের 1০0]. বলা হয়। 
কৃষ্ণের ভয়ে কংস দেবকীর সন্তানদিগকে হত্যা করিতে গ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
রাজা হেরডও সেইরূপ ভবিষ্যতে 70108 ০ 05065 তীহকে রাজ্য- 
চ্যুত করিবেন এই আশঙ্কায় শিশুহত্যা করিয়াছিলেন। অন্ধকার রাত্রে 
কারাগৃহে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম; বন্গদেব কংসের ভয়ে সেই 
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শিশুকে স্থানান্তরিত করিয়া গোকুলে গোপগৃহে লুকাইয়৷ রাখেন 
সেখানেই ত্রাহার বালযজীবন অতিবাহিত হয়.। হঠাৎ একদিন তিনি মধুরায় 
আত্মপ্রকাশ করিয়া যাদবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ্রীষ্টের সম্বন্ধে কিংব- 
দস্তী আছে যে, হেরডের ভয়ে সসত্ব। মেরীকে লইয়া জোসেফ দেশ ছাড়িয়া 
পলাইয়াছিলেন। বিদেশে গুহা মধ্যে শ্রীষ্টের জন্ম হয়। আর কেহ সেঘটনা 
জানিত না। কতকগুলিমেষপালক সে প্রদেশে উপস্থিত ছিল) তাহারাই সে 
সংবাদ প্রথমে জানিতে পারে। বছদিন পরে একদিন হঠাৎ খ্রীঃ ইহুদীদের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়৷ তাহাদের নেতৃত্ব করিতে চাহিলেন ; অনেকে 
তাহাকে 10৫ ০৫01০ ]০ও বলিয়া গ্রহণ করিল । শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে 
যেখানে গো এবং গোঁপ, ্রষ্টের পক্ষে সেখানে মেষ এবং মেষপালক। এই 
সাদৃশ্যেরই বা তাৎপর্য কি? 

“উভয় আখ্যায়িকার মধ্যে এই সাদৃশ্য বিস্ময়জনক | মজা এই, ্রীষ্টা- 
নেরা যেরূপ 010 1:698016া0 মধ্যে খ্রীষ্টের অবতার সম্বন্ধে বনু 
ভবিষ্যদুক্তি দেখিতে পান,বৈষ্ধেরাও সেইরূপ বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অব- 
তার সম্বন্ধে নানা উক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহুদী বাইবেলের 010০1)৩ 
ৰা নবিগণ,-ধাহারা ইহুদী জাতির ইতিহাসে খধিস্থানীয়,__তীহারা 
না কি যীনুত্রী্ট অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীল! করিবেন, তাহার অনেক 
কথাই 'পূর্বব হইতেই বলিয় গিয়াছেন। মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে গণ্য 
হরিবংশে শ্রীরুষ্ণের বাল্যলীলাবর্ণনপ্রসঙ্গে দেখিবেন, হরিবংশের টীকাঁকার 
নীলকষ্ পদ সংহিতার বহু মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া! ও তাহার ব্যাথ্যা দিয় 
দেখাইডেছেন যে এ বেদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ের বাল্যলীলার অনেক কথা গ্রচ্ছ্ন- 
ভাবে রহিয়াছে। এমন কি পুতনাবধ, যমলার্জুনতঙ্গ, তৃণাবর্ত বধ, কালিয়- 
দমন, গোবদ্ধনধারণ প্রভৃতি ঘটনার কথাও খণ্েদের সংহিতার মধ্যে পাওয়া 
ধায়। তাহা বেদের মন্ত্র তুলিয়৷ দেখান হইয়াছে। সেযাহাই হউক, 
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স্টিল ব্রি স্টর্ম সসসি পপ 


শ্রীকষ্ণের সহিত গো ও গোপের ধে সম্পর্ক, খ্রীঙ্টেরে সহিত মেষ 
ও মেষপালকের কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক দেখা যার । খ্রীষ্টের তিরোধানের 
পরেই সে সম্পর্ক আবিষ্কৃত দেখা যায়। £১009015 ৮৩৮৩ তাহার 
প্রথম 7015019 মধ্যে ত্রীষ্টকে [8170 ও 905017510 ছুই বিশেষণ 
দিয়াছেন। এই সাদৃস্তেরই বা তাতপ্ধ্য কি? 

“ভারতবর্ষে গাভীর যে স্থান, ইনুদীর মধ্যে মেষের হয়ত সেই স্থান 
ছিল; ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রীষ্টের সঙ্গে 
গরুর ও ভেড়ার সম্পর্কের তাৎপর্ধ্য কি? সাদৃশ্ত সত্বেও প্রতেদ দেখা ঘায়। 
্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় গরু যতটা স্থান অধিকার করিয়৷ আছে, গ্রীষ্টের 
লীলার মেষকে ততটা স্থান অধিকার করিতে দেখা যায় না। বুন্দাবনে 
ধেনু চরানই তাহার দৈনন্দিন কাঁজ। কখনও তিনি কালিয়দমন করিয়া 
সেই ধেন্গু রক্ষা করিতেছেন ; কখনও বরাক্ষদাদির আক্রমণ হইতে ধেন্গু 
রক্ষ! করিতেছেন ; কখনও গোবর্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেবতার 
কোপ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে গোপালক বা গোপাল। 
গোঁপ এবং গৌোগী ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে তাহার কারবার নাই। বৈষ- 
বেরা! এই গোপালকেই তাহাদের উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; 
তাহারা যে নিত্যবৃন্দাবনের কল্পনা করিয়াছেন,সে স্থানটার নামও গোলোক, 
এবং সেখানে তিনি গোপাল । কিংবদন্তী অনুসারে শ্রীষ্টের বাল্যজীবনে যে মেষ 
এবং মেষপালকের সম্পর্ক দেখা যায়, গ্রষ্ঠানের! তাহা একেবারেই ফুটাইয়া 
তুলেন নাই। তৎসন্বন্ধে পরম্পরবিরুদ্ধ কতক গুলি 81১00:)118] কিংবদন্তী 
আছে মাত্র। খ্রীষ্টীয় ধর্শের ভিত্তিগঠনে তাহা তেমন আবশ্যক নহে। খ্রষ্টের 
অন্ত্যলীল! অবলম্বন করিয়৷ গ্রীষ্টান তাহার ধর্ম রচন! করিয়াছেন; সেখানে গ্রীষ্ট 
[.907) ০৫ 000 বটে, কিন্ত ইহার অর্থ এই যে তিনি বিধাতার কাছে 
আপনাকে মেষরূপে বলি দিয়াছেন। ইহুদীদের ধশ্মান্সারে জাভের মন্দিরে 
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মেষবলি হইত। এও সেই বলিদানের ব্যাপার। এখানে তিনি আপনা 
মানবজাতির নিঙ্রয়ন্থরূপে বলি দিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি মেষরূপী। এখানে 
তিনি মেষপাঁলক নহেন, স্বয়ং মেষ। 4০91৩ 7১90০] এর ভাষায় রী 
নির্দোষ ও নিষ্পাপ মেধরূগী; তাহার পবিত্র শোণিতে মানবের নিঙ্ষয় 
হইয়াছে; পাপ হইতে ত্রাণ হইয়াছে । জগৎ স্থষ্টির পূর্ব হইতে এইরূপ 
ব্যবস্থা আছে-:(0:9-010911)0 19016 0৩ 00007080101) 01 0109 
10110 খ্রীষ্টের এই মেষত্বের সহিত বেদের যজ্ঞের 1:907”র সম্পর্ক 
থাকিতেপারে ) সেই যজ্ঞের 0190 আমি পূর্বের বলিয়াছি। বৃন্দাবন লীলার 
সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। গীটার গ্রীষ্টের অন্ত্যলীলা প্রসঙ্গেই তাহাকে 
51)91)1970 বলিয়াছেন ; মানবরূপী 9)9 বা মেষগণ দিগান্রান্ত ও পথ 
্রষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্ট 91610911610 রূপে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। 
এই 9897614 অর্থে পরক্ষণেই বলা হইদ্নাছে, তিনি 91,67)910 200 
13151)0] ০01 ০ 9০919) এই বিশপের অর্থ ০919807 বা অধ্যক্ষ ঃ 
অতএব পালক । খ্বীষ্টকে যে এইরূপে মেষপালক বলা হইল, ইন্দী 
জাতির প্রচীন ধর্নশান্ত্র অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোনও তাৎপর্য পাওয়া 
যায় না। গ্রীক দর্শন হইতেও ইহার মূল তাতপর্য্য পাওয়া যায় না। এই 
10০৪টি উহাদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষ । এখন প্রশ্ন উঠে শ্রীকৃষেঃ 
গোপালত্ব অর্পণেরই বা তাৎপর্য্য কি? 

“এ কালের প্রত্বতত্ববিশারদ কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান 
করেন যে পুরাণে আভীর জাতীয় রাজার উল্লেখ আছে; যবন, শক, হণ, 
পহলব, গুর্জরাদি জাতির মত ইহারাও ভারতবর্ষে আগন্তক জাতি, বাহির 
হইতে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ হয়ত ইহাদিগের 
01981 £০০ কুলদেবতা ছিলেন। ইহারাই এ দেশে ইহাদের দেবতাকে 
হিন্দু জননাধারণের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছে। এ 0)০৮”র একট! চটক আছে 
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বটে; কিস্ত কোনও নবাগত গোপজাতির নিকট হইতে বর্তমান বর্তমান হি হিন্দু 
সমাজ তাহার সর্বপ্রধান দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা মনে করাই 
কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের গোপলত্বের প্রাচীনতা যতই হউক, শ্রীকৃষ্ণের গ্রাচীনতা 
সপ্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্তমান সংস্করণকে 
আধুনিক বলিলেও, মূল মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ 
করেন না; কৃষ্তবর্জিত মহাভারত কল্পনারই অগোচর । পাণিনি-সুত্রমধ্য 
যখন কৃষ্ণকে পাওয়া যার, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে যখন দেবকীপুক্ 
কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, সে কৃষ্ণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে ন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামক খধির নিকট পুরুষযজ্ঞ 
সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেখানে এই যজ্ঞের যে বিবরণ পাওয়া 
যায় তগবদগসীতার অনেকটা অংশ তাহারই 001010161)1815 বা ভাষ্য 
বলিলেও অততাক্তি হইবে না। এ যজ্ঞব্যাপারে মানুষের সমুদয় জীবনটাকে 
দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । জীবনের কোন্‌ অংশ প্রাতঃ- 
সবন, কোন্‌ অংশ মাধ্যন্দিন সবন, কোন্‌ অংশ তৃতীয় সবন, তাহা খুলিয়া 
বলা হইয়াছে। সমস্ত জীবনটাকে, জীবনের যাবতীয় কর্দাকে, ত্যাগে 
পরিণত করিয়া! গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,_যজ্জ হোসি যদগ্নাসি যৎকরোদি 
দদাপ্রি ঘৎ...তৎকুরুত্মদর্পণং_-জীবনে যাহা কিছু কর্ম করিবে, আমাকেই 
অর্পণ করিবে। গীতায় এই তত্ব খুব ফলাইয়া তোলা হইয়াছে; কিন্তু উহা 
সেই পুরুষধজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহাই কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস খধির 
নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তান্ত্রিকেরা এ কথাটা গ্রহণ করিয়াছেন,__ 
যংকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পুজনম.। বোধসার নামক খাটি বৈদাস্তিক 
গ্রন্থের শেষভাগে সুখই পরাপুজা, ছুঃখই পরাপুজা, রোগ পরাপুজা 
ইত্যাদি যে কয়টি অপূর্ব বাক্য আছে, তাহার মূল এইখানেই 
পাওয়া যায়। ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীল বৈষ্ণব ও খ্রীসটীয্ ধর্মের 
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তুলনামূলক তীহার বনুগবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের শেষভাগে বোধসারের 
এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন-_বোধ করি কোনও ধর্্- 
সাহিত্যে ইহার তুলন! নাই। বস্তুতঃ ইহার তুঙ্গন! পাওয়া কঠিন। তিনি 
ইহাকে খাঁটি বৈষ্ণব আদর্শ বলিয়াছেন। কিন্তু গীতার উক্তি সত্বেও 
একালের সাশ্প্রদাগিক বৈষ্ঞবের! ইহাকে চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন 
কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কেন না ইহাতে কর্শকে পুজা বলিয়া 
গ্রহণ করিবার কথা আছে। বৈষণবের চোখে এই পুজাকন্ম্টটা সেবাকর্ম্ের 
ও প্রীতির তুলনায় অনেকটা হীন। পুজা! কর্মে পৃজ্যপূজকের মধ্যে 
যে ব্যবধান আসে, মধুররসাকাজ্ষী বৈষ্ণব সে ব্যবধান স্বীকারে কুষ্ঠিত। 
বস্ততঃ বোধসার বৈষ্ণবের গ্রন্থ নহে; উহা! খাঁটি বেদান্তের গ্রন্থ। সাধারণ 
গৃহস্থ হিন্দু কিন্তু ইহাকেই আরশ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছে । গৃহস্থের 
প্রত্যেক অনুষ্ঠানই এই আদর্শ মনে রাখিয়া! সম্পাদন করিতে হয়, এবং 
প্রত্যেক 06150191181 অন্ুষ্ঠানই “এতৎ কর্ম শ্রীকৃষ্ণার় অর্পিতমন্ত 
বলিয়া সমাপ্ত করিতে হয়। প্রাতে উঠিয়াই বলিতে হয়, আমি “ভবদাজ্জয়া! 
এবং “তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা অন্গবর্তন করিতে চাহি । 

প্থণ্েদের অনেক মন্ত্রে বিষ্ণুর গোপা বিশেষণ রহিয়াছে। এই গোপা 
শবের অর্থ গোপনকর্তী, বা রক্ষাকর্তা, এইরূপ বলা হইয়া থাকে । সেই 
অর্থ ঠিক হইলেও ইহার মধ্যে কোনও রকম 70 আছে কিনা-_অর্থাৎ 
গোপা অর্থে গোপাল ব| গোরক্ষক বুঝায় কিনা, ইহা! এতকাল পরে বলাই 
কঠিন। গোপার অর্থ যাহাই হউক, বেদে গে! শব্দের অর্থে কোনও গোল 
নাই। বেদের অর্থ বুঝিতে নিরুক্তকারগণই আমাদের একমাত্র অবলগ্বন। 
সে কালে অনেক নিরুক্তকার ছিলেন ; কিন্তু আমরা কেবল যাস্কের নিক্ক্ত 
পাইয়াছি, আর সব লুপ্ত হইয়া গরিয়াছে। যাস্কের নিরুক্তের প্রারস্তে 
নৈঘন্ট,ককাণ্ডে অনেকগুলি বৈদিক শব্ষের 35110209175 দেওয়া আছে। 
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এ তালিকার গ্রারস্তেই গো শব্দের একুশটি গ্রতিশব্ব দেওয়া হইয়াছে! 
নিরুক্তের একেবারে আরম্তেই গো! শবটি স্থান পাইয়াছে, ইহাতেই বুঝা 
যায়, বৈদিক সাহিত্যে গো শবটি কত উচ্স্থান অধিকার করিত। দেখিতে 
পাই ষে গে! শব্দের অর্থে ধেনু, শব্ধ, বাণী, বাক্‌, ভারতী, সরস্বতী, ইড়া, 
ইত্যাদি একুশটি নাম দিয়া বলা হইতেছে, ইতি একবিংশতি বাঙনামানি 
অর্থাৎ এই একুশটি নামের অর্থ বাকৃ। অতএব গো, এমন কি ধেনু- 
শব্দের অর্থ যে বাক্‌ বা! শব্ধ, মে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। 
এই বাক্‌ বৈদ্কি খধির কল্পনাকে অভিতৃত করিয়াছিল। খণ্েদের দশম 
মণ্ডলের একটি সুক্তের খষি বৃহস্পতি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া বলিতেছেন, 
--চিত্তের গুহার ভিতরে লুক্কায়িত শরীরহীন ভাবগুলি কিরূপে মুষ্তিগ্রহণ 
করিয়া বাক্‌ অর্থাৎ শব্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছে! এ হুক্তটীর তাংপর্য্য 
বুঝিলে বেদবিদ্ভার অনেক কথ বুঝা যায়। 

“এই বাগ্দেবতার কথা আমি পূর্বেও আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি। 
দেবীস্থক্তে এই বাক্‌ অভ্ভণ খষির কন্তারূপে কর্তা হইয়াছেন) এই 
ৰাক্‌ই যে ব্রক্ধ, সেখানে সে কথা স্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে । শব-_ 
বঙ্ষবাদের গোড়া এখানেই খখ্েদ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রঙ্গ এই 
ৰাক্রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং এই ৰাকৃকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ 
সৃষ্টি করেন। ইহারই নামান্তর গো বা ধেস্থ। ব্রহ্ম অমৃতত্বরূপ ; এই 
জন্তই বাগ্দেবতার সহিত অমরতার সম্পর্ক। দৃষ্টাস্তবাহুল্যের দরকার 
নাই। বাক এবং গো উভয়েই এক। বেদের কর্মকাণ্ডে উভয়ের 
স্থান কি? | 

“শ্োতকর্শের মধ্যে বাদশাহ্যজ্জ নামে একটা বড় সোমযজ্ঞ ছিল। 
প্রজাপতি নাকি এই যজ্জঘ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । এই যজ্ঞ ৰার 
দিনে সম্পন্ন হইত। এ বার দিনের মধ্যে নয় দিনে তিনটি অনুষ্ঠান ছিল 
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প্রত্যেকটির নাম ত্র্যহ ; পর পর তিন দিনে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া! ইহার এই 
নাম। সংবংসরসাধ্য সত্রের মধ্যেও এইকপ ত্র্যহের অনুষ্ঠান অনেক ছিল। 
এই ত্র্যহ অনুষ্ঠানের মধ্যে দুই দিনের দেবতা যথাক্রমে বাক এবং গো; 
ৰাক্‌ এবং গো, একই দেবতার ছুই নাম, আরও বহুস্থালে দেখা যায়। 
আর একটি আখ্যান্িকা উল্লেখযোগ্য । এঁতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে,__ 
সোম এককালে গন্ধব্দিগের নিকটে ছিল) দেবতারা সেখান হইতে সোম 
আনিবার জন্য কুমারী বাগ্দেবতাকে প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্কেরা অত্যন্ত 
সত্রীকামী। তাহারা বাগৃদেবতাকে দেখিয়া তাহার হাতে দোষ দিল। 
বাগ্দেবতা৷ তাহাদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিয়া দেবতাদিগকে দিলেন, 
এবং নিজেও পলাইয়! আলিলেন। এই ঘটনার অনুকরণে প্রত্যেক মোম- 
যক্ঞের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইত। এই অনুষ্ঠানের নাম সোমক্রয়। 
একটা লোক সোমলতা লইয়া যক্ঞভূমির বাহিরে বসিয়া থাকিত; যজমান 
খত্বিকদের সহিত একটি গাভী লইয়! তাহার কাছে গিয়া বলিতেন--“এই 
গাইটি লইরা তোমরা সোম বিক্রপ্ন কর” সেই সোম-বিক্রেতা দাম লইয়া! 
খানিকটা দৌকানদারি করিত) অবশেষে গাইটি লইয়া সোম দিত। 
তখন যজমাঁন ও তাহার অনুচরের! ঠ্যাঙ্গা বাহির করিয়া তাহাকে 
'ভয় দেখাইয়! ও প্রহার করিয়া গাভীটিকেও ফিরাইয়া আনিত। এ সোম 
বিক্রেতা গন্ধ্র্ব ) গাভীটি বাগ্দেবত! ; এবং বজমাঁন দেবগণের স্থানীয় । 
'অতএব গাভীটি বাগ্দেবতারই পার্থিব মূর্তি। গন্ধর্ব ঠকিয়া 
গেল) বাগ্দেবতা মোম লইয়া দেবতার কাছে ফিরিয়া আসিলেন। 
এইরূপে ক্রীত সোমলতার রসে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত। আহুতির গর সেই 
সোমের শেষ পান করিয়া যজমান ও খত্বিকগণ অমর হইতেন। এই 
বাক্ই শব, শবই ব্রঙ্গ, ব্রহ্ধই বেদ, ব্রহ্মজ্ঞানের বা বেদের ধিনি রক্ষক 
তিনি ত্রাঙ্মণ। ব্রন্ম জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন; আবার শব্দ ব! বেদ হইতে 
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জগং স্য্ট। আমরা ধখন নারায়ণকে প্রণাম করি, তখন বলিয়া থাকি-_ 
নমো ত্রহ্ষণযদেবতার়, ইনি বরহ্মণ্যের দেবতা । পরে বলিয়া থাকি গোত্রাঙ্গণ- 
হিতায় চ;--এখানে গোশবে গরু এবং ব্রাহ্মণ শব্দে জাতিবাচক ব্রাহ্মণ 
এই সন্ধীর্ণ অর্থে আবদ্ধ থাকার দরকার নাই। এখানে গো-বাকৃ- 
বেদ; এবং ব্রাহ্মণ বেদের বক্তা, ব্যাখ্যাতা এবং রক্ষক। এখানে গো 
সমুদয় জগতের প্রতিনিধিস্বরূপ, এবং ব্রাহ্মণ সমুদয় জীবের প্রতিনিধিম্বরূপ, 
এইরূপ ব্যাপক অর্থ গ্রহণে ক্ষতি দেখি না। গোশবের নামান্তর পৃথিবী, 
ইহাও এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাস্কের নিরুক্তে পৃথিবীর নাম গো, 
ইহাঁও পাইবেন। শব্দ হইতেই জগতের বা পৃথিবীর সৃষ্টি, ইহা স্মরণ, 
রাখিবেন। জগত 19097211560 শব্ধ মাত্র । গো-ত্রাহ্মণহিতায় বলিয়া পর- 
ক্ষণেই খোলসা করিয়৷ বলা হইতেছে-_জগদ্ধিতাঁয় কৃষ্ণায়; এদেশে 
গোহত্যা ও ত্রহ্মহত্যা কিরূপে সকল পাতকের উপর স্থান পায়, ইহাও 
কতক বুঝা যাইবে । আরও দেখিবেন, গোহত্যা আগে ; ব্রহ্মহত্যা পরে। 
“গাভী আমাদের দেবতা, ভগবতী। দের মন্ধেও তাহার অস্ধ্যা 
অর্থাৎ অহন্তব্যা এই বিশেষণ দেখিতে পাই | 1:0901157] হইতে এদেশে 
গাভীর মাহাত্ম্য বুঝা যায় কি না, সন্দেহ । যে সকল অসভ্য জাতি কোনও 
একটা জন্তকে $0$০) বলিয়! গ্রহণ করে, তাহারা সেই জন্তকে আপনা- 
দের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে ;আপনাদিগকে তাহার বংশধর বলিয়। 
পরিচয় দেয়; সেই জন্তকে দেবতা বলিয়৷ জানে; সেই জন্তুর অনুকরণে 
বেশ ভূষা আচীর পর্যন্ত প্রবর্তিত করে ) ভক্ষ্য মধ্যে সেই জন্তর মাংসকেই 
বজ্জন করে। কেহ বা দেবতার সহিত একত্বপ্রাপ্তির আশায় সেই জন্তর 
মাংসই খায় । কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত এই সব আচারের তাৎপর্য লোকে 
ভুলিয়া যায়; ক্রমে আচারও পরিবর্তিত ও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্ত তারত- 
বর্ষে গাভীর ইতিহাস অন্ঠরূপ। অদ্ধ্যা বিশেষণ থাকিলেও যন্তকার্ধ্ে বা 


১২৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ? 


'অতিথিসৎকারে গবালস্ত নিষিদ্ধ ছিল না। সেদিন পর্য্যন্ত ভবভৃতি তাহার 
নাটকের মধ্যে,__যে নাটক জনসাধারণের সমক্ষে অভিনীত হইত সেই দৃস্ত- 
কাব্যে-বশিষ্ঠ খধি বান্মীকির আশ্রমে আসিয়া বাছুর থাইয়াছিলেন, এই 
বাক্য বলাইতে কুষ্টিত হন নাই। এখনকার কোনও নাটককার় বা অভি- 
নেতা কোনও খধির মুখে এমন কথা বসাইলে বিপন্ন হইবেন। বাড়ীতে 
ৰর আদিলে তাহাকে মধুপর্কের দ্বারা সম্মান করিতে হইত । এই মধুপর্কে 
গোমাংসের ব্যবস্থা ছিল। নাপিত গাভী আনিয়া এই কার্য্যটা সম্পন্ন 
করিত। কালক্রমে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। নাপিত বরকে গাই 
দেখাইয়া ছাড়িয়া গিত, এই প্রথা দীড়াইয়া গেল। এখন বিবাহে বর 
আদিলে নাপিত কেবল গৌর্সোৌ; শব্ধ উচ্চারণ করে। তাহার পর বর গাভী- 
টিকে ছাড়িয়। দিতে আজ্ঞা দেন। গাভীর মাহাআ্্য এদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হই- 
যাছে। অসভ্যজাতির মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান 091০9701500 তাহ! সভ্যতা- 
বৃদ্ধির সহিত এত বিকৃতি ও পরিণতি লাভ করে, যে তাহার মূল আৰি- 
ফার কষ্টসাধ্য হইয়া ঠাড়ায়। গাতী কোনও কালে (91০[॥ ছিল না, ইহা 
প্রতিপন্ন করিতে কেহ পারিবেন না। তবে আর্ধ্জাতির যে শাখার মধ্যে 
গাভী সম্মান পাইয়া আদিতেছেন, সেই শাখা আপনাকে গাভীর বংশধর 
'বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ সাহিত্য মধ্যে আছে কিনা 
জানি না। আর্ধজাতির অন্যান্ত শাখা গাভীকে এইরূপ সম্মান দেন নাই। 
'আমরা গাভীকে মাতা ভগৰতী বলিয়া থাকি ; কিন্তু সেখানে মাত অর্থে 
'জগন্সা তা, কেবল আর্ধ্যজাতির ৰা বেদপন্থী আর্ধ্যজাতির মাতা নহেন। আমা- 
“দের গো'দেবত! বদদিও (0:61019]) এর 94৫19] হয়, তাহার মূল আবিষ্কার 
এখন ছুঃসাধ্য। বৌদ্ধ ও জৈন কর্তৃক অহিংসাধর্ম প্রচারের পর হইতে যজ্ঞে 
'গোহত্য। নিয়ারুত হইয়াছে, ইহা অনেকট! সত্য 3 কিন্তু যজ্ঞে হিংসা এখনও 
'্ন্ত পঞুডর পক্ষে রহিয়াছে । পূর্বের মত না! থাকিলেও একেৰারে নিষিদ্ধ 
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হয় নাই; বরং বোদ্ধধূর্ম অনার্ধ্য অনুষ্ঠানগুলিকে আত্মমাঁৎ করিয়া অনার্ধ্য- 
জাতিদিগকে তুলিতে গিয়া অনিচ্ছাসত্বেও পশু হিংসার প্রশ্রয় দিয়া! ফেলিয়া- 
ছেন। মনে রাখিবেন, একালে বৈদিক ক্রিয়ায় পশুহত্যা নাই বলিলেই 
হয়; যাহা আছে তাহা তান্ত্রিক শক্তি পূজায় ; এবং নানা 00910 90079 
বা গীঠস্থানে। বৈদিক যক্তে পণুর বলিদান হইত,-_-পশুকে নিজের নিক্ষুয়- 
স্বরূপ অর্পণ করিয়। দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের উদ্দেশে। তান্ত্রিক 
্রিয়ায় শক্তি পূজায় পশুর বলিদান হয়-দেবতা প্রসাদনের উদ্দেশে। বৈদিক 
যজ্জের আহুতিতে পণ্তর রুধির সর্বতোভাবে বর্জনীয় ) উহা! কোনও দেব- 
তাকে দিতে নাই ; উহ! রাক্ষসের ভাগ । তান্তিক বলিদানে সমাংস রুধির 
নিবেদন করিতে হর | কেন না দেবী রক্তমাংসবলিপ্রিয়া। হিন্দু তান্ত্রিকতা 
বৌদ্বতীন্ত্রকতার নিকট কতট! খণী, তাহা এখনও সম্যক মীমাংসিত হয় 
নাই। হিন্দুর 90110 91706 গুলির বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সম্পর্ক কত 
নিকট ছিল, তাহার শেষ মীমাংসা হয় নাই। ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম এইরূপ 71110 
01911 কোনও কালেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিত না; আমাদের 
ধর্মশান্ত্র আলোচনা করিলেই উহ্না বুঝা যায় ; বৌদ্ধ বিগ্লীবের সময় অগত্যা 
যেন উহাদদিগকে £509£0199 করিতে হইয়াছে । যে সকল অনুষ্ঠানের 
জন্য আঁজ কাল হিন্দুসমাজ গালি খান, তাহার কতগুলির জন্য অনুদার হিন্দু 
দায়ী, আর কতগুলির জন্য উদার প্রক্কৃতি বৌদ্ধ দায়ী, তাহার এঁতিহাসিক 
বিচারের সময় আসিরাছে। 

“ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে গাভীর মাহাত্ম্য অধিক হইবে 
এবং গাভী অহস্তব্যা বলিয়া! গণ্য হইবে, ইহা ম্বাভাবিক। কৃষিকার্ষ্যের 
আন্ুকুল্যের জন্য গাভী এবং বৃষ উভয়ই এদেশে এত সন্মান লাভ করিয়াছে, 
তাহাতে সংশয়ের হেতু নাই। শ্রাদ্ধ ও অন্তান্ত কার্ধ্য উপলক্ষে বৃযোৎ- 
সর্সের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার মূল উদ্দেন্ত যে গোজাতির বংশ রক্ষা--- 
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07560 রক্ষা, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই । বুষোৎসর্গের পদ্ধতির আলোচনা 
করিলেই ই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। খ্রীকর্শে চারিটি বসতরীর সহিত্ত 
একটি বৃষকে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়! দিতে হয় । যেমন্ত্রে উৎসর্গ করা 
হয়, তাহাতে বলা হর,-_ওহে বৃষ, তুমি চতুষ্পাদ ধর্ণনূগী। এই চারিটি 
বৎসতরীর সহিত তোমাকে লোকহিতার্থ আমি ত্যাগ করিলাম; তুমি 
স্ষচ্ন্দভোজন করিয়া ইহাদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াও; তোমাদের 
উপর আমার আর কোনও শ্বত্বাধিকার খাকিল না) দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ- 
গণ ও ভূতগণের পোষণের জন্য তোমাকে ছাড়িয় দিলাম । কর্মাস্তে উপ- 
স্থিত জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়,-আমি যে এই বৃষকে ও গাভী- 
গুলিকে ছাড়িয়! দিলাম, কেহ ইহাদের উপর কোনও স্বত্বার্জনের চেষ্টা 
করিও না, বুষকে চাষে খাটাইও ন1; গাতীদিগের হুপ্ধ পান করিও না। 
_ এই বৃষোৎসর্গ বৈদিক ক্রিয়া) বৈদিক কর্ণাকে ই্ট ও পূর্ত ছুইভাগে 
ভাগ করা হয়। ইহা পূর্ত কর্মের অন্তর্গত--[4)110 ঘ'011 এর সামিল ; 
লোকহিত ইহার উদ্দেশ্ঠ ) সঙ্গে সঙ্গে নিজের্‌ ব! পিতৃপুরুষের পারলৌকিক 
হিতের প্রলোভন থাকে । এই কৃষিপ্রধান দেশে বশত বা বহুসহত্র 
বংসর হইতে, 901617020 0806 01960176 জন্য কোনও রূপ ব্যবসায় 
বা 079638107 না থাকিলেও বিনা আয়োজনে এইরূপ গোবংশ, রক্ষিত 
হইয়া আসিতেছে । অতি সামান্ত গৃহস্থও এখনও বৃষোৎসর্গকে পুণ্য কর্ম 
বলিয়া জ্ঞান করে, এবং ধর্মের ষঁড়ের গায়ে হাত দিতে কোনও হিন্দু 
সাহস করে না। 

বৃষকে এখানে চতু্পাদ ধর্্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । তাহাকে 
গোপতি, ত্রহ্গণ্যদেব প্রভৃতি অমকাল বিশেষণে সম্বোধন কর! হয়। মন্ত্রগুলির 
আলোচনায় দেখা যায় যে রুদ্র দেবতার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক। 
'বৃষোৎসর্ম অনুষ্ঠানে যজুর্কেদান্তর্গত শতরুদ্রিয্ন নামক মন্ত্াবলি পাঠ করিতে 
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হয়) এ মন্ত্রমূহে রুড্রের স্ততি ও মাহাত্ব্যকীর্ন আছে। বৃযোৎসর্গে যে 
হোম হয়, তাহার প্রধান দেবতা রুদ্র) রুদ্রের উদ্দেশে চরু পাক করিয়া 
'আহুতি দেওয়া হয়। কতক চরু পৃধানামক দ্বেবতাকেও দিতে হয়। বেছে 
রুদ্রও পুষা এই ছুই দেবতার সহিতই পঞ্ুগণের বিশিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। 
যাহা হউক, বৃষেক় সহিত রুদ্রের বা মহাদেবের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। 
শিবলিঙ্গের পার্খবন্থ বৃষকে প্রণাম করিবার সময় বৃষকে ধর্মরূপী বলিয়া এবং 
অষ্টমূর্তির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রণাম করার রীতি আছে। এই অষ্টমূর্তি মহা- 
দেবের বিশ্বরূপ ব৷ জগতরূপ। বিশ্বজগৎ ধর্মকর্তৃক ধৃত আছে বা ধর্টে 
অধিঠিত আছে, ইহা অতি প্রাচীন কল্পনা । মহাদেবের বৃষবাহনত্ব, বৃষ- 
ধ্বজত্ব, বা বৃষ চিহ্ন সম্বন্ধে যে ৪9:0101010 মূলের অনুমান করিয়াছি, 
তাহার সহিত এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধ কল্পনা অনাবস্ক | ভিন্ন তির মূ 
হইতে যে সকল 700) এর কল্পনার উত্তব হইঙ্জাছে, পৌরাপিকেরা তাহার 
সমন্বয় বা $1101)6915 করিয়া একটা নৃতন রূপ দিয়াছেন। পুরাণের নানা 
আখ্যায়িকাতেই ইহার পরিচয় পাওয়! যায়। আকাশ মণ্ডলে [এমএ 
বা বুষরাশির পার্থেই মুগব্যাধ বা রুদ্র তারকার অস্তিত্ব দেখিয়া এইবপ 
কল্পনার 11) আসিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। এীতিহাসিক মূল যাহাই 
হউক, "রূপ কল্পনা আমাকে অনেকটা অভিভূত করে। কতদিন 
রাত্রিকালে নীল আকাশের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এ কল্পনায় আমি আনন 
লাভ করিয়াছি। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, উত্তরে বিষ্ুপদ 
ব। ৮০1০ এর নিকট হইতে নিজ্কান্ত হইয়া 11111. %/2 বা আকাশ- 
গঙ্গা 0601)283 এবং ০৫185 নামক ০0950611810) বা তারক! 
মণ্ডল অতিক্রম করিয়া ছুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন ) অন্তদিকে 060116- 
05 হইতে 083910799 এবং চ6756॥9 পার হইয়া 47689 মগ্ডুলে 
পতিত হইতেছেন; মেখানে 09৩18 নামক উজ্জল তারা জা্ত অমিখণডের 
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মত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে জলিতেছে। আমার মনে হয় এই, 0970118 
তারাই হয়ত একসময়ে অগ্নিতারা নামে পরিচিত ছিল; এখন 
অন্য তারার নাম অগ্নি; সম্ভবতঃ আধুনিক জ্যোতিষিরা সুঙ্ক পর্য্য- 
বেক্ষণে স্থান সংশোধন করিয়া নিকটের আর একটি ছোট তারাকে 
অগ্নি নাম দিয়াছেন । এই গঙ্গাপ্রবাহেই অগ্নির তেজ নিক্ষিপ্ত হইয়া 
্কন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। অদূরে কৃত্তিকাগণ ( 7161৭065 ) সেই 
স্কনদকে পালন করিয়াছিলেন; মুগব্যাধ রুদ্র (5103) তাহাকে 
পুভ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয় যে, এই 
্ন্দদেবতা মঙ্গলগ্রহ ভিন্ন আর কেহই নহেন। আজি পর্যন্ত স্বন্দদেবতা 
মঙ্গলগ্রহের অধিপতি বলিয়া গৃহীত। স্কন্দের ও মঙ্গলের ধ্যানে উভয়ের 
বিশেষণ প্রায় সমান; পুরাণে মঙ্গল গ্রহের জন্মকথা প্রায় স্বন্দের জন্ম 
কথার অনুরূপ । এই অন্ুমানে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা৷ হইলে আমার 
মতে স্কন্দৌৎপত্বির আখ্যায়িক। মঙ্গলগ্রহের আবিষারবার্ভী ঘোষণ! 
করিতেছে; মহাভারতের বনপর্কের অন্তর্গত স্বন্দ কথা পড়িয়া আমার এই 
ধারণ! জন্মিয়াছে। সে কথা যাক্‌। সেখান হইতে আকাশগঙ্গাকে অধোমুখে 
প্রবহমাণ দেখিতে পাই; প্রজাপতি 0701 সেই গঙ্গীবারি কমগুলুমধ্যে 
গ্রহণ করিতেছেন; ব্রন্ষকমণ্ডলু হইতে বাহির হইলে শুত্রকান্তি রুদ্র 3770 
তাহা জটামধ্যে ধারণ করিতেছেন। হরজটাত্রষ্ট গঙ্গা! সেখান হইতে 
দক্ষিণে যমলোকে বা! পাঁতালপুরে গিয়। অস্তহিত হইতেছেন। এই কল্পনার 
প্রলোভন সংবরণ দুঃসাধ্য । উজ্জ্বল বৃষরাশিতে আরোহণ করিয়া হুর 
91709কে যখন আকাশমণ্ডল দীপ্ত করিয়া চলিতে দেখি, অগ্রে পশ্চাতে 
দেবগণ তাঁরকামূর্তিতে সারি দিয়া চলিতেছেন দেখিতে পাই; তখন 
কুমারসস্তবে বর্ণিত "থে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ” ইত্যাদি মহাদেবের 
বরযাত্রীবিবরণ মনে আসিয়৷ আমি স্তব্ধ হই। আমাদের নিত্য পাঠ্য 
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মহিয়ান্তোরের “বিয্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদগমরুচিঃ গ্রবাহো বারাং 
যঃ পৃষতলঘুদুষ্ঃ শিরসি তে” মহাদেবের এই দিব্যরূপ বর্ণনাও : তখন 
আমাকে অভিভূত করে। 

"গাভীর কথা হইতে বহুদুরে সরিয়া আসিয়াছি। কৃষিপ্রধান দেশে 
গোজাতির পুজা হইবে ইহা ম্বাভাবিক বটে; গো-মাহাত্ম্ের ইহা প্রধান 
একটা কারণ হইতে পারে, ইহা! অশ্ধীকার করি না । কিন্তু এই 11850 
হইতে সমস্ত বুঝা যায় না। মহিষও ত কৃষিকার্য্যে সহায়; মহিষের 
সাহায্য ত ফেলিবার নহে) তবে মহিষের সে সম্মান নাই কেন? মহিষের 
প্রতি এত অবিচার ও নিষ্ঠুরতা কেন? মহিষমর্গিনী মহিষের রক্তে প্রসন্ন 
হন কেন? বল! হইবে মহিষহত্যা অনার্য্য অনুষ্ঠান ; উহা কোনও রূপে 
বেদপন্থী সমাজে প্রবেশ করিয়াছে । হুইতে পারে; কিন্ত কৃষির খাতিরে 
নিষিদ্ধ হয় নাই কেন? 

“মহিষের কথাটা যখন উঠিলই, তখন আরও ঢুকথা বলি। মহিষ- 
বলি কতকালের অনুষ্ঠান বলা কঠিন। পাষাণ নির্মিত প্রচীন মহ্ষ- 
মর্দিনী মৃত্তি বছ স্থানে পাওয়! গিয়াছে। যবদ্বীপেও নাকি পাওয়! 
গিয়াছে। বাণভটকৃত হর্চরিতে ( কোন্‌ স্থানে ঠিক মনে আসিতেছে 
না,_২বোধ করি বিস্ধ্যাটবীতে প্রবিষ্ট হর্যরাজার সম্মথে উপস্থিত) শবরের 
বর্ণনায়_“মহিষানাং মহানবমীমহোৎসবমিব” এইরূপ একটা বিশেষণ 
আছে। স্ুবন্ধুর বাসবদত্ত। কাব্যে কুন্মপুর ( পাটলীপুত্র ) নগরের 
কাত্যাননী দেবীর বিশেষণ "ণুস্তনিশুস্তমহাবনদাবজ্বালা* ও দ্মহিষমহা- 
ন্ুরগিরিবজসারধারা” দেখিয়াছি মনে হইতেছে। মার্কগেয় মহাঁপুরাণের 
চণ্ডীমাহাত্ম্য অবন্তই ইহার মূল। চণ্ডীতে যে দেবী মহিষ ৰধ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি যাবতীয় দেবতার তেসমনষ্টি্ূপে আবির্ভতা হইয়াছিলেন। 
তিনি ভগবতী ছুর্ণা, ইহাই ধর! হইয়্াছে। কিন্তু মহাভারতের বনপর্বে স্কল্দোধ- 
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পত্তির কথা খুলিয়া দেখুন। স্বন্দ কোন্‌ অন্থরকে বধ করেন? এই 
্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবে_-তারকাস্থুর। কিন্ধু মহাভারতের উপা- 
খ্যানে তারকাম্ুরের নাম নাই, মহিষান্থর আছে। এবং তাহাকে বধ 
করিলেন স্বন্দ; ভগবতী বধ করেন নাই। এ কি ব্যাপার? স্কন্দকর্তৃক 
মহ্ষবধের আখ্যান এককালে চলিভ ছিল সন্দেহ নাই। এই মহিষও 
কি রাশিচক্রের 1:80119 ৰা বুষরাশি? স্বন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল 
'আকাশগঙ্গার তীরে কুত্তিকা নক্ষত্রের নিকটে ; সে ত.বৃষরাশিরই অন্তর্গত। 
আমার পূর্ব্ব অন্ুমানে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে বলিব, মঙ্গল 
গ্রছের আবিষ্কার কালে দেখা গিয়াছিল, তিনি আবিভূর্তি হইয়াই বৃষকে 
আক্রমণ করিলেন । দুইটা জ্যোতিষ্ষের একত্র অবস্থানকে জ্যোতিষের পরি- 
ভাষায় যুদ্ধ বলে; দুইটা চ13779% এর 0০2)0006011 এর নাম গ্রহযুদ্ধ। 
এও কি সেই যুদ্ধ ব্যাপার? মহিষাম্থর ও তারকান্থুর হয়ত অভিন্ন; 
তারক ও তারকা একই শব্-_কিঞিংৎলিঙ্গভেদ আছে মাত্র। তাহা! হইলে 
মহিষ তারকামাত্র, বাঁ একটা 00731180107এর নাম। মহিষকে 
1৪৫03 ধরিলে যমের মহিষবাহনত্বও কতকটা বুঝা! যাইতে পারে। বৃষ- 
রাশিতে যখন বিযুবসংক্রমণ হইত, তখন এই বুষের পরেই বমলোঁক বা 
পিভৃলোক অর্থাৎ রবিমার্গের দক্ষিণার্দ আরস্ত হইত। 
“এই অনুমানে প্রধান আপত্তি পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন 
লাহিচ্যে, অভি প্রাচীন সাহিত্যে মেষ বৃষাদি রাশিগণের নাম নাই ) নক্ষত্র 
চক্র আছে, রাশিচক্র নাই। যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থে রাশিচক্রের উল্লেখ 
আছে, তাছাতে যবনের অর্থাৎ শ্রীকের গ্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান । রামায়ণাদি- 
তে যেখানে রাশির নাম আছে, তাঁছা প্রক্ষি্ত বলিলে উত্তর দেওয়! কঠিন 
হন়। উত্তর দিতে গেলে একটা! 001200 8006৩ খু'জিতে হয়, কিন্ত 
তাহা ও 01010) ৪০:০৩ হইয়া! দাড়ায়। বিশ্রন্ন এই, মহাভারতের উপাখ্যান 
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পড়িলে যেন বোধ হয় এই স্বন্দ দেবতাটি কোনও বহির্দেশ হইতে আগিয়া 
জোর করিয়া আমাদের 72)0)50 এ আসন লইয়াছেন); ইহার 
আবির্ভাব ইন্দ্র ভীত হইয়া! পড়িয়াছিলেন, বজ্ঞপ্রহারে স্বন্দকে মারিয়া 
ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; বজ, ব্যর্থ হইলে শেষে সদ্ধি করিয়া! তাহাকে 
দেবসেনাপতি করিয়া লইলেন। দেবতাদের প্রার্থনামতে হরগৌরীর বিবাহ 
ফলে এই সেনাপতির জন্ম হইল,__-এই সর্বজনবিদিত কাহিনী মহাভারতে 
নাই। স্বন্দ বড় তুর দেবতা; তাহার অন্ুচর অনুচরীরা কেবলই উৎপাত 
করিত, ব্যাধি জন্মাইত, ছেলে খাইত। স্কন্দ যে গ্রহের অধিষ্ঠাতা, সেই 
মঙগলগ্রহ আজিও ত্রুর গ্রহ। আবিষ্ধারকালে তিনি হয় ত সু্য্যের উ্টা- 
দিকে 001305100, এ ছিলেন, এবং সেই জন্ত অতি উজ্জল ছিলেন; 
সেই সময়ে তিনি বক্রগতিতে উল্টা পথে চলিতেন বলিয়া কি তাহার 
ক্রুরত্ব? পারদীকদের মিথ, দেবতার কথা অনেকবার বলিয়াছি ; ইউরোপে 
থান তাহার যে মূর্তি আবিষ্কৃত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, 
কোঁনও দেব বা! দেবী বুষহতা। করিতেছেন। অনেকে অনুমান করেন, 
মিথ, কর্তৃক এই বৃষহত্যা সুর্য্যের বৃষরাশিতে সংক্রমণজ্ঞাপক |. মিথের 
সহিত স্বন্দের, এবং শেষ পর্যয্তস্বনদের নৃতন মাত৷ মহিষমর্দিনীর, কোনও 
সম্পর্ক আছে কি? দেবগণের মমবেত শক্তি স্বন্দকে পরাস্ত করিতে না 
পারিয়া দেবসেনারূপে তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন, এবং সেই শক্তি- 
রূপিনী দেবী স্কন্দের পাঁলিকা মাতা রূপে অবশেষে স্বনের প্রধান কীত্তিও 
আত্মসাৎ করিলেন না কি? 

“গাভীতে ফিরিয়৷ আসা যাক্‌। হিন্দুয়ানির লক্ষণ কি, কাহাকে হিন্ধু 
বলিব না বলিব, এই প্রশ্ন লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে আলোচনা হ্ইয়াছিল। 
কোনও ৫০০৮11)9 ধরিয়া হিন্দুর একতা নাই ; এ বিষয়ে হিন্দু একেবারে 
স্বাধীন। 1৪0০০ ব। আচার অনুষ্ঠান লইয়া যাহা কিছু এ্রক্য আছে, 
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তাহাও দেশভেদে ও কালভেদ্দে এত বিভিন্ন, যে এমন একটা আচার 
অনুষ্ঠান বাহির কর! কঠিন, যাহা সকল হিন্দু মানিয়া চলিতেছে । যদি 
এক্ঈপ কোনও লক্ষণ বাহির করিতে হয়, তাহা গো-সম্পর্কে। গরুর প্রতি 
সম্মানে সকল হিন্দু এক; গোহত্যা ও গোমাংদতোজনে হিন্দু যতটা আঘাত 
পায়, দেবমন্দির ধ্বংসে ও দেবমূর্ভির ধ্বংসেও ততটা পায় না। এ বিষয়ে 
শাক্ত শৈব বৈষ্ণব এমন কি শিখ জৈন বৌদ্ধ পর্য্স্ত সকলেই এক | বাঙ্গালী 
পাঞ্জাবী তেলাঙগীতে কোনও ভেদ নাই। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যয্ত 
সমস্ত সমাজ এইটি আকড়াইয়া ধরিয়া আছে। বরং উত্তরোত্বর এই ভাব 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বেদের গাতী রুদ্রগণের মাতা, বন্তুগণের ছুহিতা, আদিত্য- 
গণের শ্থসা ; পুরাণে তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের গৌরী । 
বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি সর্কবাদিসন্মতিক্রমে ভগবতী। ইহার 
তাৎপর্য এই যে, গৌ-_বাগ্দেবতা, অতএব ব্র্ষন্বরূপিনী ; কেন না বাক্‌- 
ব্রহ্ম । বাক্‌-ব্রহ্ম এই তত্বের উপর বেদপন্থী সমাজের ধর্মতত্ব ও সমাজ- 
তত্ত্ প্রতিষ্টিত। পৃথিবীতে এত জীব জন্ত থাকিতে গরুকেই বাগ্দেবতার 
91701)01 রূপে গ্রহণ করা হইল কেন? উত্তরে কেহ কেহ হয়ত বগিবেন-_ 
ইহা আরও পুরাতনকালের 1015019]এর 90751%81, অথবা [18 
[101167এর 1051010হ5 সঙ্ন্ধে 016019 আশ্রয় করিয়া বলিতে পারেন, 
ইহা ০০2003100 0171520118 ০1010 হইতে উৎপন্ন ;__ অর্থাৎ ঘটনা- 
ক্রমে গোশবে বাক্য বুঝাইত, গরুও বুঝাইত, এই ৪০০০1 হইতে গাভী 
বাগ্দেবতার 81901 হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মীমাংসা করিতে 
পারিব না। | 

“বেদ মধ্যেই পাইবেন, গাভীকে ইড়া, সরশ্বতী, ভারতী বনিয়া 
সম্বোধন করা হইতেছে; ভারতী এবং সরস্বতী আজ পর্য্স্ত বাগদেবতার 
নামান্তররূপে স্বীকৃত হয়েন। ইড়া দেবতাকে এ কালের হিন্দুর! ভুলিয়া 
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গিয়াছেন। ইড়া নামে যে একজন দেবতা ছিলেন, এ কালের পঞ্তিত 
্রাঙ্মণেরাও তাহা বলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। ইড়া,_ভারতী ও 
সরম্বতীর নামান্তর) অতএব ইনিও বাগদেবতা। খণ্বেদসংহিতার মধ্যে 
কতকগুলি সুক্তের নাম আপ্রীসক্ত ; সমস্ত সংহিতার মধ্যে এই সৃক্তগুলি 
ছড়ায় আছে। প্রত্যেক মণ্ডলেই এক বা৷ একাধিক আপ্রীস্থক্ত রহিয়াছে; 
বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, বামদেব প্রভৃতি বড় বড় খধিরা সকলেই এক একটি 
আপ্রীসুক্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যজমান যজ্তকালে আপন আপন 
গোত্র প্রবর্তক খধির আপ্রীস্ক্ত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন । অন্তান্ত 
মগ্্রের বিনিয়োগে এ রকম বীধাবাধি ছিল না। আপ্রীমন্ত্রগুলির বিশিষ্টতা 
ইহাতেই বুঝা যাইতেছে | আপ্রীয়ন্তে অনয়া খচা দেবাঃ,_ দেবগণকে 
এতদ্বারা প্রীত কর! হয়, এই অর্থে খক্‌ মন্ত্রের নাম আপ্রীমন্ত্র; প্রত্যেক 
আপ্রীহক্ষে এগারটি করিয়া মন্ত্র আছে। প্রধান যাগের পূর্ব এগার 
জন দেবতাকে এই আপ্রীমন্্্ধার আহুতি দিয়া গ্রীত কর! হইত। এই 
এগারজনের অধিকাংশকেই আমরা তুলিয়৷ গিয়াছি। ইহাদের নাম 
নরাশংস, তনূনপাৎ, ছুরঃ, উষাসানক্তা ইত্যাদি। এই এগারজনের মধ্যে 
একজনের তিন নাম,_ইড়া, ভারতী ও সরম্বতী ) ইহারা একে তিন, 
তিনে এক। একই আগ্রীমন্রে উন্নি্ট হইলেও ইহাদিগকে তিত্রঃ দেব্যঃ 
বলা হয়। খণেদে ইহারা অত্যন্ত পরিচিত দেবত।। ইহারা বাগ্দেবতা 
হইতে অভিন্ন। পণ্ডিতের! অনুমান করেন, সরশ্বতী নদী কালে দেব 
পাইয়া! এই সরম্বতী দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা অদস্ভব নহে। 
সরশ্বতীতীরেই বৈদিক সমাজতন্ত্ব ও কর্মকাও প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল। 
এই নদীই বাগ্দেবতার বা বেদের মূর্তিরূপে গৃহীত হইয়। থাকিতে পারেন। 
কুরুপাঞ্চালগণ সেকালে এবং তাহার পরবর্তীকালে বেদপন্থী সমাজের 
প্রধান পুরুষ ছিলেন। কুরুবংশীয় ভরত রাজা! দিখ্বিজয় করিয়৷ কৌরব- 
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দের আধিপত্য বহুদূর বিস্তার করেন, ইহার প্রমাণ এঁতরেয়- 
্রাঙ্মণেই রহিয়াছে। এই ভরতের সহিত আমাদের অবিচ্ছেগ্য 
সম্বন্ধ) এই ভরত হইতেই ভারতবর্ষ এবং মহাভারত নাম 
হুইয়াছে। এই ভরতবংশের কুলদেবতাই হয় ত ভারতী নামে গৃহীতা 
হইয়।৷ থাকিবেন। বাঁকি থাকেন ইড়া। তরতবংশের আদি অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া আমরা ইড়াকে পাই। এই ইড়ার পুত্র পুরুরবাকে 
€বেদে যিনি প্রড়পুরুরবা ) ভরতবংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়। 
হইতে পারে ইড়া [700]0108] 10019 ;) তিনিও ভরতবংশের কুলদেবতা 
রূপে ভারতীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিত! হইয়া থাকিতে পারেন । এঁতি- 
হাসিক মুল যাহাই হউক, পরবর্তীকালে এই তিন দেবতা বাগ্দেবতারই 
মুর্তিভেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, গো তাহাদের 
সকলেরই $91১01| যে গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হইত, সোম- 
ক্রয়ের পর সেই গাভীর পায়ের খুরচিহ্ে একথণ্ড সোনা র্াথয়৷ একটা 
আহুতি দেওয়া হইত1 খতরেয় ব্রাঙ্মণে দেখিবেন, যে খকমন্ত্রে আহুতি 
দেওয়া হইত, তাহাতে গাভীর এ পা ইড়ায়াঃ পদম্‌ আখ্যায় অভিহিত 
হইয়াছে। অতএব ইড়া-বাকৃ_গো। 

“আপ্রীন্থক্তের উল্লিখিত সরস্বতী ইড়া ভারতীর মধ্যে, সরম্বতীর ও 
ভারতীর নাম এখনও বজায় আছে; কিন্ত ইড়াকে কেহ চেনে না। 
অথচ বেদের মধ্যে ইহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সোমযজ্জে 
যে গাতী দিয়! সোমক্রয় করিতে হইত, সেই গাভীর নাম ইড়া । বাগ্দেবতা 
সোম আনয়ন করিয়। দেবগণকে অমরত্ব দিয়াছিলেন; অতএব 
ইড়াও অমরত্্দায়িনী। সেকালে যজ্ঞমাত্রেই ইড়াভক্ষণ নামে একট! 
অনুষ্ঠান সম্পাদিত হুইত। হুবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোনও যজ্ঞ 
সম্পূর্ণ হয় না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। দেবতাকে আহুতি দেওয়ার 
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পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, বজ্মান সেটুকু ভক্ষণ করিলে দেবতার 
সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেকালে প্রত্যেক পুণিমায় ও অমাবস্তায় 
দর্শ ও পুর্ণমাস নামে দুইটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইত। যজমানকে ইহা! 
যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে হইত, নহিলে প্রত্যবায় হইত। এই 
ছুই যজ্ঞে যে দ্রব্য আহ্ুতি দেওয়! হইত, তাহার নাম পুরোডাশ। অধ্বযুণ 
নামক খত্বিক জুহুনাহক কাঠের হাতাতে এঁ পুরোডাশ এক খানা 
লইতেন) তাহাকে ঘ্বৃতসিক্ত করিয়া এবং কাটিয়া তাহার একখণ্ড 
আহবনীয় নামক অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে আহ্তি দিতেন ) অবশিষ্ট 
যেটুকু থাকিত, তাহা কয়েক থণ্ডে টুকরা টুকরা করা হইত। সেই 

ংশগুলি হবিঃশেষ। উহার মধ্যে যে টুকু প্রধান খণ্ড, সেই খণ্ডের 
নাম ইড়া। এই খণ্ড ভক্ষণের সময় একটু অনুষ্ঠানবাহছুল্য ছিল। 
বেদীর উপরে কতকগুলি যজ্ঞপাত্র সাজান থাকিত; তাহার মধ্যে 
একটার নাম ছিল ইড়াপাত্র। পুরোডাশের ইড়ানামক খণ্ডটুকু সেই 
পাত্রে অধ্বধুর্ গ্রহণ করিতেন। হোতা নামক খত্বিক কতকগুলা 
খকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইড়ানামক দেবতাকে আহ্বান করিতেন। 
এই আহ্বানকর্দ্ের নাম ইড়োপাহ্বান। এই ক্রিয়ার পর অধ্বধু্ণ, হোতা, 
গীত শরবং ব্রহ্মা এই চারি জন খত্বিকের সঙ্গে একত্র নিলিয়৷ যজমান 
&ঁ ইড়া ভক্ষণ করিতেন। এই ইড়া তক্ষণে যজমানের সহিত দেবতার 
একত্ব সাধিত হইত। দর্শ ও পূর্ণমাস ব্যতীত অন্ান্ত যাবতীয় যজ্ঞে 
ইড়া! ভক্ষণ না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। অতএব ইড়াই দেবত্বদায়িনী 
বা অমরত্বদায়িনী। যে কোনও দেবতার উদ্দেশেই আহুতি হউক না, 
অস্তে ইড়া ভক্ষণ করিতেই হইত। কেননা, দেবতা মাত্রই ইড়ার মৃহ্ঠ- 
ভেদ; দেবতামাত্রই শব্দরূপী; দেবতামাত্রই বাগ্দেবতার প্রকাশ । হড়া 
ভক্ষণে সকল দেবতার সহিতই একাত্মতা ঘটিত। 
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প্্রী্টানের 12009190 এর কথা আগে বলিয়াছি। এই 70০1- 
875 এবং ইড়া একই জিনিষ । খ্রী্ঘট আপনাকে যজ্জিয় পণ্ডুরূপে 
আহুতি দিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের সকল খ্রীষ্টান যাজক সেই 
যদ্রানুষ্ঠানে বাধ্য । খ্রীষ্টান ধর্শের ইহাই সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান ও 10169 
099: | মন্ত্রপূত রুটা খ্রীষ্টের মাংসে পরিণত হয়; যজমানের! সেই 
রুটাখওড, অর্থাৎ গ্রীষ্টের মাংস ভক্ষণ করিলে খ্রীষ্টের সহিত--অতএব 
ঈশ্বরের সহিত-_-একত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং অমরতা অর্থাৎ 10017019110 
লাভ করেন। এ রুটার নাম 70000711501 ইহা! বেদের ইড়া হইতে 
অভিন্ন । 1:001)8115 রুটী 1620 07 2601) ইড়া বা পুরোডাশ 
খণ্ডও যবের বা চাউলের ক্লাট। উভয়ই ষজমানের নিজের দেহের 
পরিবর্তে দেওয়া হয়; উভয়েরই এক তাংপর্য্য। খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, 
এই [001)8119 ভক্ষণ খ্রীস্তীয় ধর্দ্ের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। আজকাল 
মানবতত্ববিদেরা দেখিয়াছেন যে এ রকম অনুষ্ঠান অন্তান্য জাতির 
মধ্যেও আছে। খ্রীষ্টরন্মরপ্রবর্তকের সকালে পারসীকদের মিথ পূজায় 
এইরূপ হ্বিংশেষ ভক্ষণ প্রধান অঙ্গ ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম 
অবস্থায় সমস্ত 7:070175এ, এমন কি বিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত, মিথ পূজা 
গ্রসারলাভ করিয়াছিল। সেকালের খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা মিখ,পূজার 
মধো এই অনুষ্ঠানের প্রাধানা দেখিয়া বলিতেন যে নিশ্চয়ই ইহা শয়- 
তানের কারসাজি; শয়তান কেবল লোককে ঠকাইবার জন্য খ্রীষ্টীয 
সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান এইরূপে অনুকরণ করিয়। মিথপৃজার মধ্যে 
ঢুকাইয়াছে। মিথ পুজা খ্ীষ্টের জন্মের বহু শত বতমর পূর্ব্ব হইতেই 
পারশ্ সাাজ্যে প্রচলিত ছিল। ইহুদীদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের যখন 
কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তখন খণগ্রহণের কথ! তুলিলে শ্রীষ্টানেরা 
মিথ, পুজার নিকট খণী বলিতে হয়। আবেস্তাপন্থী পারসীক ও বেদপন্থী 
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আর্ধ্য অতি প্রাচীনকালে এক জাতি কিন্বা এক জাতির দুই শাখা ছিল। 
অগিতে যজ্জানুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ইহাদের উভয়েরই 

সাধারণ অনুষ্ঠান ছিল। পারমীকদের মিথ ও বেদের মিত্র যে এক 

দেবতা সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন নাঁ। কাজেই স্বীকার করিতে 

হইবে যে ্রীষ্টের জন্মের বহু শত, হয় ত বু সহত্র, বৎসর টি 

ভক্ষণ অনুষ্ঠান আধ্ধ্যদিগের মধ্যে তি ছিল। 

"সম্প্রতি আমাদের দেশে অধিকাংশ শ্রোত যস্ত প্রায়ই. লুপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে; কিন্তু বন স্মার্ত যক্র এখনও ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ইড়া- 
ভক্ষণ নামটা এখন হয় ত অনেক জানেন না; কিন্তু হবিঃশেষ তক্ষণ 
্মার্ডবন্ঞেও করিতে হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই ইড়াভক্ষণ বা 
[101,775 ভক্ষণ আবিষ্কারের জন্য কাহারও প্যালেষ্টাইনে যাওয়া 
আবশ্যক ছিল বোধ হয় না। 

“এই যে বাদেগবভা, যাহার নামান্তর শব্দ অথবা ইড়া অথবা গো, 
ইনি এক হিসাবে বেদপন্থীর সর্ব প্রধান দেবতা। ' ইন্দ্রাদি দেবতার ত 
কথাই নাই ; ঝিঞ্ু প্রভৃতি দেবতাঁকেও যেন অনেক সময়ে ইহার নিকট 
খাট বলিয়া মনে হয়। এই দেবতাটির তত্ব অনুসন্ধান না করিলে 
্রাহ্মরণাঁধর্ম্ের গোড়ার ও শেষের কথা, খগ্মেদের সময় হইতে পুরাণ 
ও তন্তের সময় পর্য্যন্ত ত্রাঙ্গণাধর্ম্ের সমস্ত ইতিহাসটা শ্রকেবারে বুঝা 
যাইবে না। ব্রাঙ্গণ্যধর্মের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড সমন্তই এই দেবতাকে 
অবলম্বন করিয়া, এবং এই দেবতার উপর প্রতিষ্টিত বলিলেও অত্যান্ধি 
হয় না। যদি কখনও দিন পাই ত সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভবিষ্যতে বলিব। 
গো নামক পণ্ড সেই' বাগেবতার প্রতিকূপ বা ৪0011 পূর্বেই 
বলিয়াছি, বেদের মধ্যে ইহার তূরি ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ) বেদের 
মধ্যেই ইহার অগ্লা বিশেষণ পাওয়া যার, খণ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই ইহার 
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ভগবতী বিশেষণও পাইয়াছি। য্বাস্থের নিরুক্তে বাগ্গেবতার যে একুশটি 
নাম আছে, তাহার মধ্যে ইহার অন্যতম নাম 'গৌরী* দেওয়া হইয়াছে; 
এই গৌরী যে উত্তরকালে উপনিষদের উমা হৈমবত্তী”র সহিত মিলিত 
হইয়া) আমাদের ভগবতী গৌরীতে পরিণত হইয়াছেন, তাহাতে 
সন্দেহের কারণ দেখি না। উপনিষদের সেই উমা হৈমবতী ইন্জাদি 
দেবতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং রঙ্গবিদ্ব1! | সেখানে 
হৈমবতী অর্থ কেহ কেহ করেন, হেমালঙ্কার-তূষিতা ; এখন সকলেই 
বলিবেন, হিমবানের কন্তা। কেবল গৌরী কেন, গৌরীর মাতা মেন! 
বা মেনকার নামও নিরুক্ত মধ্যে একই স্থানে পাঁইবেন। 

“এখন শ্রীকষ্ণকে কেন গোগোপগোপিকাকাস্ত বলা হয়, কেন 
ছার স্থানকে গোলোক বল! হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই 
গোলোক বাত্ময়লৌক ) বেদমতে এই সমস্ত বিশ্ববঙ্ষাণ্ড বাক্‌ অর্থাৎ শব 
হইতে উৎপন্ন । বিশ্বজগৎ মধ্যে যাহা কিছু আছে, অর্থাৎ যাহা কিছু 
প্রত্যক্ষগোচর বা 08109]1101. এর বিষয়, এমন কি যাহা কিছু কল্পনা- 
শোঁচর বা! 0020৫0001 এর বিষয়, সে সমম্তই শব হইতে জন্মিয়াছে। 
এই শব্দই বের, এবং এই শবই বেদের মন্ত্র। বেদপন্থীরা বলেন__ 
দেবতা মাত্রই শব্দাম্মক বা মন্্াত্বক ) অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, 
যে কিছু দ্রব্য একটা “রূপ লইয়! ইন্দ্িয়গোচর হয় বা হইতে পারে, যে 
কোনও দ্রব্যের নাম” দেওয়া যাইতে পারে, সে সমস্তই বেদপন্থীর 
দেবত1); এবং সেই দেবতা শব্দায্বক। বেদের সময় হইতে আজ 
পর্যযস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক সাহিত্য বিশ্বকে নামরূপাত্মক 
বলিয়া! মানিয়া লইয়৷ আনিয়াছে) এমন কি নাস্তিক 'বৌদ্ধ পর্য্যস্ত ইহা 
স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। ইহাই দর্শনশান্ত্রের গোড়ার কথা। পাশ্চাত্য 
দেশেও দার্শনিক প্ডিতের! প্লেটোর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই 
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প্রতীয়মান জগৎটা £€৪1, না 00110800091, না 001011121, ইহা লইয়া 
বিবাদ করিয়া আদিতেছেন। একদিকে 10010108119 ও 001067099] 
19৮, অন্যদিকে 1581130)--ইপহাদিগের ঝগড়া আজ পর্যযস্ত মিটে 
নাই। সে দার্শনিক তর্কে এখন প্রবেশ করিতে চাহি না। বেদপন্থীর 
ভিত্তি 10101781191) এর উপর প্রতিষ্ঠিত, আমার এ ধারণ! ক্রমশঃ 
বদ্ধমূল হুইয়া যাইতেছে। সমস্ত €:13:5006টা, উহার ইন্ত্রিয়গোচর 
এবং জঅতীন্দ্রিয় উতয় অংশই, শবে নির্দদিত নামমাত্র, খখ্েদসংহিতার 
ভিতরে এই তত্বটা আমি অত্যন্ত উজ্জল ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই- 
তেছি। পূর্বে আমি আপনাকে বলিয়াছি, এবং আমার 'কর্শ- 
কথা”র অন্তর্গত “যক্ঞ' নামক প্রবন্ধে ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি 
যে অন্তূণধষিকন্যা বা্দেবতাকর্তৃক দৃষ্ট ও প্রচারিত দেবীস্থক্তের তাং" 
গর্য্যই এই। এ স্থৃক্তে খধিকন্যা বাক্‌ বলিতেছেন-_আমিই ব্রন্গ, অর্থাৎ 
শব্দই ব্রন্ষ, শব হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি । ব্রহ্ম যখন আপনাকে 
জগতরূপে প্রকাশ করিলেন, সেই প্রকাশকে শব্ধ আখ্যা দেওয়া হইল কেন, 
এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, সময় পাইলে বলিব 
বিশ্ময়ের কথা এই যে, গ্রীক দর্শনেও ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশকে 
[০৫০8 অর্থা২ 3990 বা শবনাম দেওয়া! হইয়াছে। ইহুদীদের 
বাইবেলে 06519 এর আরম্ভেও ঈশ্বরের শব্ধ হইতে জগতের উৎ- 
পত্তি এ কথা স্বীকার কর! হইয়াছে--৫০০ 5810, 166 00816 70111) 
2) 07016 9/89 1121): ) এখানে স্পইতঃ ঈশ্বরের বাক্য হইতেই 1117, 
এবং 111৮ হইতে জগতের উৎপত্তি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহুদীরা 
এ তত্বট। তত অধিক ফলাইতে পারে নাই। শ্রীষ্টানের বাইবেলে চতুর্থ 
অর্থাৎ 96 00105 ০90৩1এ এই তত্বটাকে খ্রীষ্টীয় ধর্মের ভিত্তি করা 
হইয়াছে; স্পষ্টই বলা হইন্নাছে, আদিতে শব্ধ ছিলেন, শব্দ ঈশ্বরে ছিলেন, 
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এবং শব্দই ঈশ্বর ছিলেন। খ্রীষ্টীয় বাইবেলের এই তত্ব 2০-21800718 
দিগের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে । 29০-11810218: দিগের অপেক্ষা 
প্রাচীনতর গ্রীক দর্শনেও এই তত্বটা পাওয়া যায়। বিম্ময় এই যে, গ্রীক- 
দর্শনের এই [,0£05 একদিকে যেমন 1 ০:৫, 916০০1, বা শব, অন্যদিকে 
সেইরূপ ইহা 9001018 বাঁ [58507 01 /150009 অথবা ব্রঙ্গবিস্তা বা 
প্রজ্জা। কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, ইহার নির্দেশ আপাততঃ 
ছুঃসাধ্য। কিন্তু গ্রীকদর্শনের জন্মের বনুপূর্ক্ে খণ্থেদসংহিতার মধ্যে এই 
তত্বকে অতি স্পষ্টভাবে ফুটান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। ধাহারা মনে করেন পিথাগোরস ভারতবর্ষ হইতে কএকটি নূতন 
দার্শনিক তত্ব লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষে ইহা একটা ভাবিবার কথা। 

«এখন গোলোকের অর্থ কি, তাহা বোধ হয় স্পষ্ট হইয়াছে । ব্রহ্ধ 
হইতে জাত এই জগংই গোলোক প্রত্যক্ষ এবং অতীন্রিয় সমস্ত জগংই 
ইহার অন্তর্গত। প্রত্যেক দ্রব্য, অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতা এবং প্রত্যেক 
জীব,_গোরূগী। এই তত্বের উপর যখন ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা 
করিয়া একটা ধন্্ন গঠিত করা হইয়াছে, তখন অচেতন জড়কে বাদ দিয় 
প্রত্যেক চেতন জীবকে গোরূপী নির্দেশ করা হইয়াছে। এই জীবকে 
গো বলা হইতেছে, এবং গোপও বলা হইতেছে; এবং যিনি ভগবান, 
তাহাকে গো ও গোপের পতি বলা হইতেছে । তিনিনিজেই গোপ, এ 
কথাও বলা হইয়াছে । আপাততঃ মনে হইতে পারে ষে এখানে কোনও 
একটা ০০07083101 বা গণ্ডগোল আছে ; কিন্তু ধীরভাবে বিবেচন! করিলে 
দেখা যাইবে যে সে রকম কিছুই নাই। কার্ণ ইহা খাঁটি ব্দোন্ত। 
বেদাস্তমতে--আমি বলিব, বেদের মতে,-- 

ব্রন্ম-অহং-্জীব। 
পুনশ্৮-_সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম ; অতএব ব্রহ্ম -জগৎ। 
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সপকাসসিপাস্পি স্পিন আপা সপসসিসছির 


পুনশ্চ বেদনতে বাক্‌- গে ; পুনশ্চ দেবীহৃক্ত অনুসারে, অহং--বাক্‌। 

ধিনি জীব, তিনিই ব্রহ্ম, আবার তিনিই বাক্‌,অতএব তিনিই গো, এবং 
তিনিই গোপ ; সবই এক জিনিষেরই ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র! বেদান্তের এই 
চরম কথাটি £০115107 হইতে পারে ন1। £116107 জিনিষটা ব্যাবহারিক। 
বেদান্ত অনুসারে__আমি একমাত্র জীব, এবং আমিই ব্রহ্ধ; যেখানে এই 
রূপ সম্পূর্ণ অভেদ, সেখানে উভয়ের মধ্যে কোনওরূপ আদান প্রদান, 
পূজ্যপূজক বা! সেব্যসেবক সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বোধসার নামক 
গ্রন্থের কথা পূর্বে বলিয়াছি ; তাহাতে এ সম্বন্ধে কএকটি বড় সুন্দর 
কথা আছে। গ্রস্থকর্তী বলিয়াছেন, আমি (জীব) দেবতার (রঙ্গের) পূজা 
করিতে বসিয়া বড়ই ফণীপরে পড়িয়াছি) কেন না, দেবতার পরিচর 
না জানিলে পূজা! অসম্পূর্ণ ও নিক্ষল হয়, কিন্তু যে মুহূর্তে দেবতার পরিচয় 
পাই--অর্থাৎ আমাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারি এবং আমা ভিন্ন আর 
কিছু নাই বুঝিতে পারি, তখন পুজার উপকরণই আর কিছু থাকে না । 
ধাহাকে পূজা করিব, তাহাকে ্বতত্ত্রভাবে দেখিতে পাই না) এবং যে 
পুজা করিবে সেই যজনানই কোথায় পলাইয়া যায়!-_অতএব এই তত্বের 
উপর কোনও রূপ 17৩1৫107, কোনও রূপ ব্যাবহারিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা চলে 
না। কাঁজেই কোনও 76118101এ উপস্থিত হইতে হইলে আমার মত অন্তান্ 
বছু জীবের কল্পন! করিতে হয়; এবং সেই সকল জীবের উপরে ঈশ্বর 
কল্পনা করিয়া তাহার সহিত সেব্যসেবক পুজ্যপূজক সম্পর্ক পাতাইতে 
হয়। এই সম্পর্ক রাখিতে হইলে ভগবানকে. শবের সহিত অভিন্ন না 
বলিয়া শবের স্রষ্টা, শব্দের রক্ষাকর্তা, শবের পতিরূপে বর্ণন করিতে হয়। 
এই জন্ত ভগ্বান্‌ স্বয়ং গোপাল,-_গোরূপী শব্দের পালন কর্তা, সনকীর্ণ অর্থে, 
গোর্পী বেদের রক্ষাকর্তা ; ব্যাপক অর্থে, গোরূপী জগতের পালনকর্তা ও 
বিধাতা । মনে রাখিবেন, শব্ধ ও জগৎ একই বস্তু; ব্রহ্ম শবরূপে আত্মপ্রকাশ 

১০ 
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শিণী সপ 


করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। শব হইতেই জগৎ নির্মিত, 4, ইহাও : পুনঃ পুনঃ 
বলা হইয়াছে। স্থাষ্টি করিয়াছেন” না বঙ্গিয়া স্থষ্ট্রি “করেন' বলিলাম, 
কেননা! এখানে অতীত ক্রিয়ার কোনও বিশেষ সার্থকতা নাই। স্থষ্টি ক্রিয়া 
0 ০1 010)৩--কোনও নির্দিষ্ট কালে উহ! ঘটে নাই, আমাদের ভাষায় 
কুলার না বলিয়া অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শব্দই 
বলুন আর জগতৎই বলুন, ব্যবহারতঃ উহা! অনাদি ও অনশ্বর; উহার 
প্রলয় হইতে পারে-স্থুল হইতে সুক্ষ ব1 ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত অবস্থায় 
পরিণতি হইতে পারে ; সেও ব্যাবহারিক পরিণতি । কিন্তু ব্যবহারতঃও 
উহ্বারধ্বংস নাই। গ্রলয়কালে ভগবান্‌ উহাকে রক্ষা করেন-_ও পুনরুদ্ধার 
করেন। ইহা তাহার ব্যাবহারিক লীলা বা খেয়াল। পুরাণে বলা হইয়াছে,ভগবান্‌ 
মীনরূপে প্রলয়পয়োধিজলে বেদকে ধারণ করিয়াছিলেন--জগৎকেও রক্ষা 
করিয়াছিলেন; কৃর্মরূপে পৃষ্ঠে তুলিয়াছিলেন এবং এখন পৃষ্ঠে রাখিয়াছেন; 
বরাহরূপে প্রলয়জলমগ্র জগৎকে দংগ্রার উপরে রাখিয়াছিলেন। 

“মীন অবতারের মূল শতপথ ব্রাহ্মণে পাই । 1)61086 প্রদক্ধে মন্ুর 
সম্পর্কে ইহার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বরাহকে 
পাওয়া যান্ন। প্রজাপতি বরাহরূপে জলমধ্য হইতে রা ঘবী তুশিয়া- 
ছিলেন । পু 

“উত্তর কালে 997079538 কর্ত। ও 6:5655 কর্তা ব্রাহ্মণের 
হাতে পড়িয়। উহা স্থষ্টিতত্বের 29811500 বিবরণে পরিণত হইয়াছে । 
তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথ! তেমন ফোটে নাই। তৈত্তি- 
রীয় আরণ্যকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই । “উদ্ধৃতাসি বরাহেণ 
কৃষ্ণেন শতবাহুনা৮ এই পরিচিত মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পাওরা যায়। 
উহ পৃথিবীর বিশেষণ ) মনে রাখিবেন পৃথিবী বা জগত শব্দের সহিত 
অভিন্ন। নিরুত্তমধ্যেই পাইবেন, গো৷ শবে বাক্যও বুঝায়, পৃথিবীও বুঝায়। 
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রিটা বব 


কালিদাসের “গোক্নপধরামিবোব্বীম্” সকলে জানেন। বাকি থাকেন 
কুর্ম ; ইহার মূল কোথায় ঠিক মনে আসিতেছে না। আঁকাশ মণ্ডলের-- 
1)620115 %৪1$এর-কৃর্মণ পৃষ্ঠাকার ০05৩0 58105 দেখিয়া এই 
কল্পনা আসিয়াছে কি? কৃণ্ম অর্থে কচ্ছপ) কচ্ছপ ও কশ্তপ একই শব, 
তাহা শার্ষিক পঙ্ডিতের! জানেন। দেবগণকে যে পুরোডাশের আহুতি 
দেওয়া হইত, তাহা কৃর্মের বা কচ্ছপের আকারে প্রস্তুত করিতে হইত। 
এই প্রসঙ্গে এ কৃম্মকে মধু ও ঘ্বত মাথাইবার সময় যে সকলমনত 
ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে “মধু বাতা খতায়তে” প্রস্তুতি বিখ্যাত মন্ত্র কয়টি 
বিহিত হইয়াছে। আর একটি মন্ত্রের দেবতা কুর্ম। কৃম্মকে 
সম্বোধন করিয়া বল! হইতেছে, অহে কৃর্, তুমি “অপাং পতিঃ* তুমি 
তিন সমুদ্রে সংসর্পণ করিয়াছ। শতপথ ব্রাঙ্গণে এঁ মন্ত্রের ব্যাখ্যা- 
কালে বলা হইয়াছে, “কশ্পো বৈ কৃম্”-_কশ্তপই কুর্ম। “এতদবৈ রূপং 
ধৃত প্রজাপতি; প্রজা অন্থজত,”-_এই রূপ ধরিয়াই প্রজাপতি গ্রজ। স্ষ্ট 
'করিয়াছিলেন। তিন সমুদ্রকে তিন লোক বলিয়া ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 
অথর্ব্বেদ সংহিতার শেষভাগে বল! হইয়াছে, যিনি প্রজাস্থ্টি করিয়া- 
ছেন, তিনিই স্বয়স্ত ও কন্তাপ। কণ্াপ অদিতির স্বামী, আদিত্যগণের 
ও দেবগণের পিতা ; আকাশ মণ্ডলকে দেবগণের ও আদিত্যগণের পিতারূপে 
কল্পনা অস্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কশ্প বা কৃর্ঘ দেবগণের পিতা। বিষ 
অন্যতম আদিত্যরূপে কশ্ঠপের পুত্র । তিনি নিজেই আবার কর্ম হইলেন 
কিরূপে? আনিত্য বিষ আদিত্যগণের কনিষ্ঠ হইয়াও শেষে সকলের বড় 
“দেবানাং পরম” হইয়াছেন ? গোড়ায় কশ্তাপের পুত্র হইয়াও শেষে কপ্তপত্ 
পাওয়াতে হানি কি?নুষ্টি কথায় আসিয়া একূপ ০০2105100. পদে পদে। 
ব্রহ্ম! বিষু। অভিন্ন) অথচ বসা বিষুর নাভিকমলে উৎপন্ন তগবতী মহা- 
দেবের পত্থী, অথচ তিনি ঈশানমাতা। ব্যাবহারিক ভাষায় কুলায় না বলিয়। 
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সথগ্টিতত্তবের বিবরণে গগ্ুগোল পদে পদে আসে ) হাল্‌ ছাড়িয়া ৰলিতে হয়, 
এখানে 1000000090110155 816 00108001. 

“কুর্মরূপী ভগবান্‌ পৃথিবীকে আজিও ধরিয়া আছেন-_1)62%1]] 
%৪:1এর দিকে তাকাইলে অতি মুঢ়মতিরও এ কল্পনা জাগিবে। সমুদ্র মন্থ- 
নের অনস্তনাগ যদি 70110110হেয়, আর মন্দর পর্বত উহার মধ্যস্থিত 1১01০ 
হয়, তাহা হইলে সমুদ্র মন্থনকালে:মনর পর্বতে কৃুর্মরূপী বিষ্ণুর অধিষ্ঠান 
করনায় আর তেমন হেঁয়ালি থাকে না। একটা কাছিমের পিঠে পৃথিবী 
আছে, সেকালের পণ্ডিতের! ইহাই জানিতেন, এইরূপ বলা! অত্যাবস্তক 
বোধ করি না। পীঠ পুজা পূজামাত্রেরই [9791101081 অনুষ্ঠান । প্রাত্য- 
হিক পুজাতেও ইহা! দরকার । পুজায় বসিয়া মনে করিতে হয়, আমি যে 
আসনে বসিয়া পুজা করিতেছি, আমার দেবতাও এইখানে প্রতিষ্ঠিত; 
কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আধার শক্তিতে প্রতিঠিত। এই আধার শক্তিকে 
কমলাঁসন বা পদ্রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কেহ আধার শক্তি না বলিয়া 
বলেন,--প্ররুতি। তছুপরি আছেন অনস্ত--11)901506, শেষ নাগ রূপে 
কল্পিত। হইতে পারে ০০100 হইতে এই নাগ কল্পনা হইয়াছে। 
তরি কর্ম 091509] 97৩7৩, অনস্তের পর কৃত বা কর্মের পর 
অনন্ত, তাহাতে আসে যায় না | তার উপর পৃথিবী-_ব্যাপক অর্থে 
জগৎ) তদুপরি ক্ষীর সমুদ্র; নামান্তর সুধাম্ুধি; তার উপর শ্বেতৃদ্বীপ। 
এই ক্ষীর সমুদ্র ও শ্বেতধবীপের কথা আগেই বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ 
ক্ষীর সমুত্রে শয়ান; তিনি শ্বেতদ্বীপবাসী; ক্ষীরসমুদ্রতটে শ্বেতদ্বীপ। 
আবার তিনি শেষশয্যায় বা অনন্তনাগের উপর শয়ান) আবার তিনি 
কৃষ্মরূপে পৃথিবী ধরিয়াছেন; পৃথিবী অনস্তের উপর; আবার কৃর্থের উপর 
ধৃত পৃথিবীতে সর্বতৃত অবস্থিত--“পৃথি তমা তা লোকাঃ দেবী ত্বং বিনা 
ধৃতা” মনে করুন। এই পীঠ পৃজ। ভন্ত্রম্মত অনুষ্ঠান) দেবী পৃজাতেও 
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ইহা করিতে হয়। কাজেই ক্ষীরসমুদ্র ও শ্বেতদ্বীপ কেবল বৈষ্ণবের 
নহে। সেই শ্বেতদ্বীপে, মণিমণ্ডপে, চিন্তামণিগৃহে, কল্পবৃক্ষতলে, মণি- 
বেদিকার উপর রত্বমিংহাসন কল্পনা করিয়া সেই অংসনে দেবতাকে 
বসাইতে হয়, এবং আপনাকেও সেই দেবতা! হইতে অভিন্ন মনে করিতে 
হয়। ইহাই তান্ত্রিক পুজা । এই যে আধিভৌতিক-_76811500 বিবরণ, 
ইহার একটা আধ্যাত্মিক ০021090008119010 দিক্‌ আছে নিশ্চয়) কেন 
না তান্ত্রিক পূজায় অনন্ত স্টাসের সহিত পীঠন্তাসও করা হয়) প্র প্রকৃতি 
বা আধার শক্তি হইতে রত্বসিংহাসন পর্যন্ত সমুদয় আমন পৃজকের হৃদয়- 
মধ্যে হ্যাঁস বা স্থাপন করিতে হয়। তাহার অর্থ-_-&ঁ সকল পদার্থ বাহিরে 
নাই--জীবের মধ্যেই আছে। এ পদ্ম মণি, রত্ব প্রভৃতি £59119010 51000] 
গুলা 13010181 1711001910কে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মহাদেবের ও 
বৃদ্ধদেবের পদ্মাসন ও বজীসন এবং জগন্নাথের রত্ববেদি হইতে তিব্বত চীন 
মঙ্গোলিয়ার “গু মণিপদ্মে ছ'” পর্য্যস্ত এবং সম্ভবতঃ 01009097২০9] 
07014) দিগের ৪1701 7২০১০ - পদ্ম এবং 0035 স্বস্তিক ₹বজ 5 
মণি পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব বিশ্তৃত। 01995 এবং স্বস্তিক উভয়ে একই 
জিনিষ, উভয়ের একই চিহ্ন (+-) তাহা সকলেই জানেন। বজ্র (হীরক বা 
01818000 ) এর চিহও কিঞ্চিৎ বিকৃত (১) রূপ । ব্যাপারটা শেষ পর্য্যস্ত 
ভিতরের, বাহিরের নহে। পীঠন্তাসের পর পৃজক স্পষ্টই বলিতে পারেন, 
“স্থদি মাঝে রচেছি আঁদন-_ জগতপতি হে, ককপা করি হেথা করিবে আগ- 
মন।* এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় যদি কেহ হাদিতে চাহেন হান্থুন; আমি 
[18£00091 আনি নাই) কিন্তু যেখানে &তিহাসিক মূল পাইতেছি, সেখানে 
০0101001 56179 বা সামান্য কাগুজান বর্জন করিতে প্রস্তত নহি। 

' “থাক্‌, হিন্দুর দেবত! মাছ কাছিম ও শুয়ারকে ভগবান বলিতে হিন্দুর 
কোনও আপত্তি নাই। গরুতেই বা থাকিবে কেন ? মীন কৃর্ম ও বরাহ- 
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রূপে তিনি গোরপী শব্বকে অর্থাৎ বেদকে এবং গোরূপিণী পৃথিবীকে রক্ষা, 
উদ্ধার, ধারণ ও পালন করিয়া আসিতেছেন; এই তত্বের মূল আমাদের 
জাতীয় জীবনের আরম্ভ হইতে পাই। অতএব তিনি গো-লোক-বাসী 
গ্রো-পাল, গৌপ-সথা, গোপী-কান্ত। ইহার বৈদিক মূল আবিষ্কার অসঙ্গত 
নহে। বৈষ্ণবের গোলোক শব্বনির্দিত জগৎ; এবং গো ও গোপী 
শঙ্ন্পী জীব। ইহা আধুনিক বৈষ্ণবকর্তৃক পল্পবিত হইলেও মূলে প্রক্কত 
্া্গণ্ধর্্ম। শ্রীকুষ্ণের গোপালত্বের মূল বেদে। খ্রীষ্টের 97617610 
কল্পনার মূল কত আগে পাওয়া যায়? কৃঝ্পুজার যে বিশিষ্টভাব তাহা 
্ষ্টানি হইতে গৃহীত ফিরূপে বলিব? আর কৃষ্ণের গোপালত্ব বাদ দিলে 
পরের নিকট ধার লইবার জন্য অবশিষ্ট কতটুকু থাকে? 

"এই ব্যাধ্যা গায়ের জোর বলিলে চলিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব 
সাহিত্যের সহত্স্থলে গোঁপীপদিগকে শ্রুতিকন্তা বলা হইয়াছে; এই ভাবে 
না দেখিলে ইহার সার্থকতা পাওয়া যায় না। গোগীদিগের দেবকন্যা নামও 
এই অর্থে দার্থক। কেন না দেবতা মন্্াত্বক বা! শব্দাত্বক। বন্ধুবর হীরেন্ 
বাবুহয় ত বলিবেন, যে মন্ত্রের যথাযথ স্বরযৌগে উচ্চারণে ৪৮9 বা 
অন্য কোনও 1)60100) এ ৬10780101 ঘটিয়। যে দেবতার মূর্তি গঠিত 
হয়, সেই মন্ত্রোক্ত দেবতার সেই মূর্তি, এই অর্থে দেবতার মুর্তি আছে এবং 
দেবতা মন্ত্রাত্মক। যাহারা 4,00905105 পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন যে 
কাচে বা ধাতুফলকে বালি ছিটাইয়া বেহালার ছড়,দিয়া টানিলে একটা 
স্বর বাহির হয়ও সঙ্গে সঙ্গে এ ফলকের উপর 07180771 [100155 
নামক নানাবিধ বিচিত্র মুর্তি দেখা যায়_-এও যেন কতকটা সেই- 
রূগ। ইথারের ₹1১:৪:০8এ রীন্ূপ মুর্তি জন্মিতে পারে বা না পারে, 
তাহা বৈজ্রানিক গ্রমাণসাপেক্ষ। কেবল ৪0৪10£ বা উপমান বৈজ্ঞানি- 
কের নিকট অতি ছুূর্বাল গ্রমাথ। অতএব আমি ততদূর যাইতে পারি 
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না। আমার মতে যে মন্ত্র যে ০0067 লইয়া, যে মন্ত্রে যে ০9021 
এর মনোমধ্যে আবির্ভাব হয়, সেই ০০7০৪: সেই মন্ত্রের দেবতা । সাপ 
বাঙ এবং অশ্বমেধের ঘোড়া হইতে দিনরাত্রি শ্রী, হী এবং চন্দ্র, হুরধ্য, অগ্নি, 
বায়ু হইতে শুঁকার, বষটুকার এবং যজমান জীব হইতে উপান্ত হিরণাগর্ড' 
পর্যাস্ত সকলেই দেবতা হইতে পারেন; সকলেই মন্ত্রাত্বক অর্থাৎ 00101 
10] ;--নামমাত্র ছাড়িয়া 192] 5%13৩00৪ কাহারও নাই ; অতএব 
সকলেই গোরপী। ইহাদের মধ্যে জড়দ্ব্য গুলিকে বাদ দিয়া জীবকে 
বিশেষ ভাবে গো, গোপ ও গোপীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং স্বনং 
ব্রহ্ম ভগবান্‌ বা 2073002] 000 রূপে নানা জীবের রক্ষাকর্তা ও পালন- 
কর্তা রূপে গোপাল নামে জীবগণের সহিত আনন্দময় সম্পর্কে কল্পিত 
হইয়াছেন । 

"ভগবান্‌ জীব হইতে অভিন্ন) সুতরাং তিনিও যেমন গোপাল, জীবও 
সেইরূপ গোপ বা গোপাল। তিনি জীবগণের বাঁ গোপগণের সহচর এবং 
সথাঁও বটেন, রক্ষাকর্তাও বটেন। বৃন্দীবনে তিনি গো ও গৌপগণকে 
কালিয়নাগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন; বকাঙ্গুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতি অন্ুর- 
গণের ভীতি হইতে নিষ্কৃতি দেন) এমন কি ইন্দ্রের মত বড় দেবতার 
হস্ত হইতেও তাহাদিগকে রক্ষা করেন। যন্বারা তিনি গো গোঁপকে 
আচ্ছাদন করিয়! তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শৈলটার নাম 
গো-বর্ধন। জগৎ্পতি তাহার স্থষ্ট জগতের মধ্যে বা 2৪16 এর মধ্যে 
জীবনসংগ্রামের সৃষ্টি করিয়া মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে একটা বিরোধের 
অভিনয় করিরা আনন্দলীলা করিতেছেন) সেই অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে 
জীবকে রক্ষা করা ও তাহ'র মঙ্গলবিধান তীহার কার্্য। পৃথিবীর 
যাবতীয় 06110107 এই একই কথা নানা আকারে বলিতেছে। ব্রাহ্মণের 
মধ্যে যদি আপনি নিতান্তই শয়তানকে খু'জিয়া বাহির করিতে চাহেন, 
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১৫২ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


কালিয়নাগই কতকটা! সেই অমঙ্গলরূপী শয়তান। বেদের মধ্যে ইহাকে 
বৃত্র নামক অহিস্বরূপে প্রথমে দেখিতে পাঁই। আমার “কর্্মকথার” মধ্যে 
“প্ররকতি পূজা” প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দ্িয়াছি। পারসীক- 
দের. মধ্যে এবং গ্রীকদের মধ্যে ইহাকে সর্পরূপে আমরা দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধগণও কাশ্ঠপের গৃহে বুদ্ধদেব কর্তৃক এই কালিয় সর্পের নিগ্রহ ঘোষণার 
প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বেদের মধ্যে ইন্দ্রের প্রতিঘন্দী 
ষ্টার পুন্র বিশ্বরূপ অমরতৃপ্রীর্থ হইয়! ইন্দ্রশক্র বৃত্ররূপ অহির উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি পারমীকদের আহ্বিমানের মৃত্তিও সর্পাকার। 
“বৃন্াবনলীলায় ভগবানের ধশ্র্্যকে খাটি বৈষ্ণব চাপা দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি তাহাকে ঈশ্বরভাবে একেবারেই দেখিতে চাহেন না। 
ই্ছদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে এইখানে তাহার একটা মস্ত প্রভেদ। 
জীবের সঙ্গে ভগবানের গ্লীতির সম্বন্ধই বৈষ্ণবের অনুমোদিত । বেদান্ত 
জীবকেই ব্রহ্ম বলিতে চাহেন। বৈষ্ণব সে কথা ত বলিতে পাঁরেনই না) 
সে,কথা' বলিতে গেলে £11107ই হয় না । অথচ ঈশ্বর বলিলে জীবের 
সঙ্গে যে ব্যবধানটুকু আসে, সেটুকু স্বীকার করিতেও তিনি একেবারেই 
নারাজ। এই জন্য বৃন্দাবনলীলায় ভগবানের ঈশ্বরত্ব বৈষ্ণবের হাতে 
ফুটিতে পাঁয় নাই। বৈষ্ণব ভগবানকে সখা, পতি পুত্রভাবে মনে ,করিতে 
চাহেন; কিন্তু প্রভু বলিয়া! সম্বোধন করিতে চাহেন না; এমন কি, পিতা 
বলিয়াও তাহাকে পুজা কর! হয় নাই। এইথানে দেখুন, মহাঁদেবকে 
আমরা বাবা বলিয়া থাকি ; কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে মা বাঁপ বলিয়া বোধ হয় 
কোনও হিন্দুই ডাকেন না; গোটা বৈষ্ণব-সাহিত্যে এ রকম মা বাপ 
আখ্যা খু'জিয় পাইবেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় সেই জন্তই তাহার 
বাল্য ও কৈশোর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দীবনলীলা শেষ করিতে হইয়াছে; 
সেখানে তাহার পিতৃত্বের 'কোনও সম্ভীবনাই ঘটে নাই। মহাদেব 
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আমাদের বাবা ভোলানাথ, তাহার গৃহিণী জগজ্জননী মা ভগবতী ) ইহারা 
উভয়েই অন্ততঃ কালিদাসের সময় হইতে ণজগতঃ পিতরৌ” ; ভক্ত 
ইহাদিগকে ডাকিলেই ইহার! গ্রসন্ন হন, দুইটা বেলপাতারও অপেক্ষা করেন 
না। [২5112101) 06 [২5961000107 ত তাই। ব্রহ্গ! স্থষ্টি করিয়াই 
নিশ্চিন্তভাবে মানস সরোবরের ধারে বসিয়া আছেন। তিনি পিতামহ__ 
বুড়া ঠাকুরদাদা, সংসারের খোঁজ বড় রাখেন না; তবে কেহ উৎকট 
তগন্তা করিয়া ধরি! বসিলে তাহাঁকে বর দিয়া ফেলিয়া পরে বিব্রত হইয়া 
পড়েন, . এবং সামলাইবার জন্য নারায়ণের কাছে দৌড়িয়৷ যাঁন। 
নারায়ণকেই জগৎ পালন করিতে হয়, দরকার মত নামিতে হয়। কিন্ত 
তাহার প্রতিও পিতা সম্বোধন ভাল শুনায় না। বৈকুষ্ঠের শশ্বর্্য মধ্যে 
হয়ত তিনি প্রভু; সকলের প্রভুও বুঝি নহেন,__নারদের সহিত তাহার 
কি সম্পর্ক ছিল? তীহার এশ্বর্য্যময়ী লক্ষমীকে মা লক্ষ্মী বলা যাইতে পারে । 
বৈকুষ্ঠে তিনি যাহাই হউন, বুন্দীবনে তিনি পিতা কি প্রভু হইতেই 
পারেন না) সেখানে তিনি সকলের প্রিয় আছুরে গোঁপাল মাত্র। সেখানে 
শ্তিনি কাহারও বড় নহেন, সকলেরই ছোট । বনে ব্রঙ্গাণ্ড দেখাইলেও 
যশোদা৷ সর্বদা ছোট ছেলেটির জন্য শঙ্কিত; দাদা বলাই তাঁহাকে শাসন করেন; 
সখা * রাখালের! তাহার ঘাড়ে চড়ে ; গ্রবীন ঘোষেরা ও ঘোষাণীর! তাহার 
উৎপাতে ত্রস্ত হইয়া কেবলই নালিশ করে; গোপীরা কেবলই তাহার 
সহিত রঙ্গ করে; আর কথায় কথায় তাঁহাকে রাধিকার পায়ে ধরিতে হয়। 
[২6115 ০৫ 1২606701110 এর চরম 0০৮০1০7997 এইথানে। 
জীব ভগবানকে কর্ম বারা, তপন্তা দ্বারা, সাধনা দ্বার! খুঁজিবে কি? তিনি 
নিজেই ধর! দিবার জন্য ব্যাকুল) তাহারই এই জন্য সোয়াস্তি নাই। 
অযাচিত ভাবে তিনি 790)011857)এ অবতীর্ণ হইয়া দীনের বেশে দীন- 
দরিদ্রকে ডাক দিয়া বলিতেছেন_-এস এস, তোমরা ঘর্বাড়ী সর্বস্ব 


১৫৪ বিচিত্র প্রসঙ্গ | 


লস স্পরীসি পািসিলা সিসি সস সস লি শী সিএ 


ছাড়িয়া আমার কাছে এস; আমার নিকট অমৃত আছে। বুন্দাবনে 
তিনি বাশী বাজাইয়! গোপাঙ্গনাদদিগকে ডাকিতেছেন--ঘর সংসার পতি 
পুত্র এখন কিছুক্ষণের জন্য থাক্‌, তোমাদের বসনের সহিত লাজসন্ত্রম 
আমিই কাঁড়িয়। লইতেছি; আজি উৎফুলমল্লিকা, শারদ পূর্ণিমা; এখন 
কি ঘরে থাকিতে আছে? নদীয়ার বাজারে তিনি “আয় আয়” বলিয়া 
সকলকে ডাক দিতেছেন, এবং রাই কই, রাই কই, বলয়! কাদিয়া কীদিয়া 
ধুলায় লুটাইতেছেন। এ হেন ভগবানকে পিতা বা গ্রভু বলা চলে না। 
খ্রীষ্টানকেও ইহা! মানিতে হইয়াছে ) তাই [81১০ নিজে নামিতে পারেন 
নাই; নিজেই নিজের 901 হুইয়, অপিচ 50] ০৫ 118) সাজিয়া, 
মর্ত্যলোকে নামিয়াছেন। ছারকা-লীলার মধ্যে তাহাকে আমর! পিতৃরূপে 
দেখিতে পাই ; কিন্ত সেখানেও তিনি নিজহন্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন 
নাই। রাজা না হইলেও যাদবদিগের এক রকম প্রভু বটেন, এবং 
প্রযয়াদি বন্থপুভ্রের পিতাও বটেন। পূর্বে যে ভাগবত বৈষ্বদিগের কথা 
বলিয়াছি, তাহার! দ্বারকার শ্রীকৃষ্তকে লইয়া তাহাদের 11)6075 খাড়া 
করিয়াছেন। এই ভাগবত মতটা বেদান্তের উপর প্রতিটিত। ইহাকে 
বেদান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করা একেবারেই চলে না। ভাগবতমতের মুখ্য 
কথাটি হইতেছে, চতুরু্হবাদ। এই মতে ভগবানের চারিটি 108711199- 
40০7 আছে; ভগবান্‌ চারিটি দ্বতত্্রূপে প্রকটিত হুইয়াছেন ;- 
বাস্থদেব, সন্কর্ষণ, প্রায় ও অনিরদ্ধ। পুরাণ ইতিহাসমতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
বাসুদেব ; সন্কর্ষণ তাহার দাদ! বলরাম, অনন্ত বা শেষ নাগের অবতার ;--" 
প্রায়, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, কন্দর্পের অবতার ;- অনিরুদ্ধ প্রদ্যুয়ের পুক্র। 
ভাগব্তপন্থীর৷ এই নাম কয়টি পুরাণ হইতে লইয়াছেন। কিন্তু তাহারা 
ক্গষ্টই বলিয়াছেন,-_বাস্ুদেব শ্বয়ং ঈশ্বর বা সগ্তণ ব্রহ্ম; সঙ্কর্ষণ,--জীব) 


প্রচ্যয়মন ; অনিরুদ্ধ_অহস্কার। আরও বলিমাছেন তরঙ্গ হইতে 
নীবের, জীব হইতে মনের, মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। 
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শি পাপা পি লট স্পস্ট পাস পসরা সি সস পাস 








পালার পালা পাপা পিপি 


“এ ব্যাপারটা সাংখ্যের বে্দাস্তের ও বৌদ্ধের স্থষ্টিতত্ব হইতে অধিক 
ভিন্ন নহে। ব্দান্তের স্থষ্টিতৰ বিকৃত হইয়া এই সমস্ত দীড়াইয়াছে, এ 
রকম মনে করা যাইতে পারে। পুরাণ সংঙ্বর্ষণকে অর্থাৎ বলরামকে 
বান্ুদেবের দাদ! বলিয়া অনেকট! শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক পর্য্যায় ফেলিয়াছে। 
ভাগবতেরা এতটা উঠিতে সাহস করেন না । তাহারা সঙ্কর্ষণকে অর্থাৎ 
জীবকে বাস্ুদেবের সৃষ্ট পদার্থ, তাহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
পুরাণের প্রছ্যয় অথবা কনদর্প শ্রীকৃষ্ণের পুর, ইনিই সেই সৃষ্টিকর্তার 
মানস পুত্র কাম,_-মনসিজ, নাসদাসীয় সুক্তের মনসোরেতঃ গ্রথমং যদাসীৎ, 
সগ্িকর্তার সেই কাম বা.খা1], যাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে । ভাগ- 
বতেরাও ইহাকে মন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। দর্শনশান্ত্রে মনকে 
সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বলে) উহা বাস্তবিকই 111) এই 1] দ্বারাই বাহৃজগৎ 
বন্ধ বা বিষয়ী হইতে পৃথক হইয়া তাহার ০০০: বা! বিষয়রূপে বাহিরে 
নিক্ষিপ্ত হয়, এবং বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পরসম্পর্কে অহঙ্কার বা 3611-001- 
50100315559 জন্মিয়া থাকে । 

“বেদান্ত মতে ব্রন্গই জীব) তাহারই রসন্বরূপ আনন্দময়তা হইতে 
বিজ্ঞান, ঘন, প্রাণ ও অন্ন নির্মিত চারিটি কোষের অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
এই বিজ্ঞানাদি কোষের মধ্যে সাংখোর মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় ও ভূতগণ 
রহিয়াছে । বৌদ্ধ ব্রহ্ম এবং জীব উভয়ই মানেন না) প্রতীত্যসমুৎপাদ 
অন্ুারে জগতের উৎপত্তিও অবিস্ভা হইতে; উৎপত্তির ধারা কিন্তু 
বেদান্তের বা সাংখ্যেরই মত। ভাগবতদিগের চতুব্যুহবাদ মতে বাস্থদেব 
বা ব্রহ্ম সর্বোপরি ; কিন্তু ইনি নিগুণ নহেন, একজন সগুণ 73750 ) 
ইহা হইতে সক্কর্ষণ বা জীব উৎপন্ন; জীব মনের (প্রছ্যুয়ের) ও অহঙ্কারের 
(অনিরুদ্ধের ) স্ৃট্টি করিয়া লইয়াছে। গ্রীষ্টানদের 1171 তত্বেও 
অনেকটা এইন্প দেখা যার। সেখানে 7816৮ একজন 91507 ) 
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তিনি গ্রীষ্টকে ( জীবকে ) 6৫৪৮ করিয়াছেন; তৃতীয় পুরুষ 17019 
01১05 ও সেই 79080 হইতে উৎপন্ন । এই [701 01809 বলিতে 
ীষ্টানরা কি বুঝেন, আমাদের পক্ষে বুঝা! কঠিন । মনুষ্য ও জগতে ঈশ্বরের 
10081751106 বুঝাইবার জন্য ইহাকে আনিতে হইয়াছে; ইনি কৃপা ও 
করুণা ও প্রেরণারূপে মানবে ও জগতে অবতীর্ণ হয়েন এবং মাঁনবকে ও 
জগৎকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। ইশোঁপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে 
পারে, ইহার ঈশিত্ব দ্বারা “ইদং সর্বং” অস্ুপ্রবিষ্ট আবৃত, ধৃত রহিয়াছে। 
10%৩ বা পারাবত পাখীর সহিত ইহার তুলনা হইয়াছে। যীশুর দীক্ষা- 
কালে ইনি 1)০%৩ রূপে নামিয়াছিলেন ৷ বেদে ব্রহ্গের গরআ্বান বা 
স্ুপর্ণরূপ কতকটা ইহারই মত। তিনি পুনঃ পুনঃ পতনশীল পক্ষী, 
পক্ষদ্বারা তিনি জগৎ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সোম বা অমরতা৷ আনয়ন 
তাহার প্রধান কার্ধ্য ) পুরাণে ইনি নারায়ণের বাহন বাঁ চিহ্ন। ইহারই 
নামান্তর হংস, যে হংস ব্রহ্মার বাহ্‌ন। গ্ীষ্টানদের 10)০০1০৫ এক আধটু যাহা 
আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি মোটামুটি বলা হয়, ৮01]: ০06 006 
1015 50171615 (91010--000001760 19001) ৯10]) 079 261091200] 





21700 0) 07081113110. 01110 1 [এর 0906121100 বা স্থষ্টি সং- 
কল্পাআ্ক মনের কার্ধা, এবং তাহার 01890198101) স্থলতঃ অহঙ্কারের বা 
9616 0011901005-1)699 এর কার্ধয, ইহা বল যুইতে পারে । তাহা হইতে 
্রটানের [015 9917 এত ভিতরে প্রদায় ও অনিরুদ্ধ, ভগবানের এই 
দুই দেবতারই স্থান হয়। খ্রীষ্টান মতে এই তিন মূর্তি ভিন্ন হইলেও, তিন 
জন স্বতন্থ 2০9০0 হইলেও সর্বাতোভাবে অভিন্ন ; ই'হারা প্রত্যেকে ষোল 
আন! 00.) অথচ 0616 519 17701 1175৩ 009) 00 (13679 19 
০2] ০০ 09০৫ ভাগবতেরাও এ চারি মূর্তি বা চারিটি বুাহাবতারকে 
কতকটা সেইভাবে স্বতন্ত্র অথচ এক বলিয়া দেখেন। চারি জনই ভগবান্‌, 
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০০ 


অথচ একই ভগবান্‌ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া পরম্পর সম্পর্ক 
পাতাইয়া বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে হইয়াছে। সম্কর্ষণ__ভাগবতগন্থীর 
হাতে বাস্থদেব হইতে ছোট হইয়া পড়িয়াছেন। দার্শনিক তত্বের 
খাতিরে এইটুকু করিতে হইয়াছে। কিন্তু উহী পুরাণ ইতিহাসের 
বিরোধী । পুরাণে শ্রীক্ণ ও সন্র্ষণ উভয়েই বন্গুদেবপুত্র, অতএব 
উভয়েই বাহ্দেব ; পুরাণে সঙ্র্মণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন নহেন, বরং 
তাহার অগ্রজ ভ্রাতা । ব্রন্মের ও জীবের সম্পর্ক লইয়া এই চিরন্তন 
বিরোধ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অচিস্ত্যাভেদাভেদবাদ 
প্রত্ৃতি নানা বাদ প্রতিবাদের জন্ম দিয়াছে । খ্রীষ্টীয় সমাজেও 4১180191) 
ও 480179783121)190) লইয়া বিরোধের এই গোড়ার কথা ;) ইহাদের 
সম্পর্ক 10770-0058 একাত্মতা, না 1)070100512-_সর্ৃশাআুতা, 
ইহা লইয়া ্রীষ্টানের! যে রক্তারক্তি করিয়াছে, তাহার বিচিত্র ইতিহাসে 
আমাদের অনেক শিখিবার আছে; যিনি এ সংবাদ রাখেন না, ত্তাহাকে 
অন্ততঃ গিবনের সিল্ধুগর্জনোপম ভাষায় এই বিরোধের বিবরণ পাঠ করিতে 
বলি। আমাদের দেশে বিরোধ গালাগালি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ; রক্তারক্তিতে 
দাড়ায় নাই । আধুনিক বৈষ্ণব পুরাণ মানিয়া লইয়াছেন। সন্কর্ষণ বন্থুদেব- 
পুত্র, দাদা বলাই, ছোট ভাইয়ের সহিত একমন একপ্রাণ ; বয়সে বড় 
হইয়াও ছোটর উপর সর্বকর্ম্ে নির্ভরশীল । বৃন্দাবনে শ্রীক্ষ্জ সকলেরই 
ছোট ) সেখানে কেহ তাহাকে বাসুদেব বা বস্গুদেব-পুত্র বলিয়াই জানে না, 
অথচ তিনি সকলেরই প্রাণস্বর্ূপ। মধুর রসের পরিপুষ্টির ইহাতে 
যেমন সুবিধা হইয়াছে, অন্য ক্পনাতে তাহা হইত না। 

“ীকৃষ্কে বলরামের ছোটভাইরূপে কল্পিত করা হইয়াছে, পাছে বড় 
ভাই হইলে প্রভুভাব আনিয়া পড়ে। তেমনি নন্দ যশোদার কাছে পুত্রত্ব 
হিসাবে প্রীরুষ্চকে ছোট করা হইয়াছে । বৈষ্ণব ছেলের মত তাহাকে 


১৫৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ | 


শাস্মপিরিী 


লালন পালন করিবেন; বলাই দাদার মত তাহাকে স্নেহের চোখে দেখিবেন, 
শ্রীদামাদিরূপে তাহার সঙ্গে খেল! করিবেন, তাহার ঘাড়ে চড়িবেন ও 
তাহাকে ঘাড়ে চড়াইবেন, স্ুবলরূপে যুগল মিলন করাইয়া দিবেন; 
ললিতাধি গোপীরূপে মিলনের সাহায্য করিবেন ) ও সেই মিলন নিরীক্ষণ 
করিয়া আনন্দভোগ করিবেন । 

“পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই বৈষুব মতের মূল বেদান্তেই। জীব ও 
ব্রহ্ম এক) কিন্তু রস বা 9720110] না থাকিলে 19112107 হয় না, এক্যে 
রস নাঁই । সেই জন্য 16118101; এর খাতিরে এই কথাটা ম্পঃ না বলিয়া 
ঈশ্বর ও জীব উভয়কেই গোপরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে ; এবং সেই ঈশ্ব- 
রের প্রতি জীবের নানারূপ প্রীতির সম্পর্ক পাতাইবার জন্য নন্দ যশোদ| 
বলরাম শ্রীদামার্দি গোপ, ললিতাঁদি সী, এবং রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সহচরী 
কল্পনা করা হইয়াছে । এই মধুর সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি শ্রীরাধিকা়। 
সেখানে বেদাস্তবেছ্থ আনন্দঘনমৃত্তি রসস্বরূপ ব্রন্মের হলাদিনী শক্তিকে-_ 
অর্থাৎ যে আনন্দ পাইবার আকাঙ্জায় তিনি জগৎ কল্পন| করিয়াছেন, এবং 
জীবকে আপন! হইতে ভিন্ন করিয়! পুনরায় নেই জীবকে সর্বাতোভাবে 
আপন! করিয়৷ লইবার জন্য লালারিত আছেন এবং আনন্দ পাইতেছেন, 
সেই হলাদিনী শক্তিকে শ্রীরাধিকাতে মূর্তিমতী করা হইয়াছে । উভয়ের 
মধ্যে মিলনের আকাজ্া, মিলনে তপ্তি, আবার বিরহ, বিরহের পর পুন- 
মিলন, এই সমস্ত ঘটাইয়া 1611107এর পক্ষ হইতে জীব ও ব্রদ্মের একা- 
সুতা যতদূর সম্ভব ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে । অন্য কোনও 1611810. এতটা 
ফুটাইয়া তুলিতে সাহস করে নাই। যুরোপে মধ্যযুগে খ্রীষটীয় 1155: 
সাধকদিগের মধ্যে এইরূপ চেষ্টার কতকট! আভাস পাওয়া! যায়। তাহারা ও 
্ীষ্টকৈে আপন পতিরূপে কল্পনা করিতেন ; এবং নায়ক-নাগ়িকা-সম্মিলনে যে 
সকল হ্র্ষপুলকাঁদি সাত্বিক ভাঁবের উদয় হয়, সেই ভাব অন্গভবগম্য করি- 
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তেন) ইহার এ্তিহাঁসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া। যায়। ঈশ্বরে এই পতিত্বের 
আরোপ আমাদের অতি প্রাচীন সাহিত্যে--এমন কি বৈদিক সাহিত্যেও 
_-পীওয়া যায়। বাগদেবতার সহিত গো ও গোপের সম্বন্ধ পূর্ব্বেই বিকৃত 
করিয়াছি । বেদের সংহিতীয় ও ব্রাহ্গণে বাঙ্গেবীকে ও তীহার তিন মূর্তি 
ইড়া ভারতী ও সরস্বতীকে দেবীরূপেই অর্থাৎ নারীরূপেই কল্পনা করা 
হইয়াছে । এই বাগদেবতাই শব্দ, এবং শবই বেদ। বেদের যে মন্ত্রটকে 
সমস্ত বেদপন্থী সমাজ বিশ্বামিত্রের সময় হইতে আজ পর্য্যস্ত বেদের সারাংশ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গায়ন্রীমন্ত্রের সঙ্গে এই তত্বটির সম্পর্ক রহিয়াছে । 
এই মন্ত্রের খধি বিশ্বীমিত্র; ইহার ছন্দ গায়তত্রী। এই জন্য আজ কাল 
গায়ত্রী বলিলে বিশেবতঃ এই মন্ত্রটকেই বুঝায়,---যদিও গায়ত্রী ছন্দে আরও 
অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। বেদের সারভূত গায়ত্রী এই জন্য বাগ্দেবতার 
রূপ পাইয়াছে। এই মন্ত্রেরে দেবতা সবিতা, অর্থাৎ যিনি জীবে 
ধীশক্তিপ্রেরণা করেন। এই সবিতা ত্রঙ্গেরই নামান্তর; এই জন্ত 
এই মন্ত্রের নামান্তর সাবিত্রীমন্ত্র। অতএব গায়ত্রী ও সাবিত্রী উভয়েই 
বাগ্দেবতার নামান্তর । এভরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যান শ্মরণ করুন| সেখানে 
এক জায়গার বল! হইয়াছে, বাগদেবতা সোম আনিয়াছিলেন। আবার 
অন্তত্র্বল! হইয়াছে গায়ত্রী দেবগণের জন্য সোম আনিয়াছিলেন। অত- 
এব ধিনিই বাগ্দেবতা, তিনিই গায়ত্রী। তিনিই আবার সাবিত্রী । একটি 
আথ্যায়িক! এঁতরের় ত্রাহ্মণে পাওয়া যায়, ইহার মূলও খক্সংহিতাঁর মধ্যে 
দেখিতে পাই। প্রজাপতি এককালে আপনার কন্ঠার প্রতি আসক্ত হইয়া 
ছিলেন। এই আখ্যায়িকার মূল সম্ভবতঃ জ্যোতিষিক ; অন্ততঃ শ্রীযুক্ত 
বালগন্গীধর তিলক এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। প্রঙ্গাপতি মুগশিরা নক্ষত্র বা 
07102, তাহার কন্তা রোহিণী নক্ষত্র বা £1062180 ) 7:001))0॥ যে 
সময়ে মৃগশির! হইতে অপস্থত হইয়া রোহিণীতে গিয়াছিল, সেই সমরে 
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সম্ভবতঃ এই গল্পটি রচিত হইয়াছিল। সংবংসররূপী প্রজাপতি মুগ- 
শিরা হুইতে রোহিণীর মুখে ধাবন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া এ 
আখ্যাদ্িকা রচিত হয়। উত্তর কালে এই প্রজাপতি স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 
ঈাড়াইয়াছেন, এবং তাহার কন্তযা রোহিণী গায়ত্রীর সঙ্গে অভিন্ন ভাবে 
কল্পিত হইয়াছেন। পৌরাণিক কল্পনায় গায়ত্রী ব্রহ্মার কন্যাও বটে, পত্তীও 
বটে; এই হেতু সাবিত্রীও ব্রহ্মার পত্ধী হইয়াছেন । ক্রমে দীড়াইল 
সাবিত্রী -সরম্বতী -ব্রহ্জমার পত্ী-নারায়ণের পত্বী। নারায়ণের একা! 
ভার্যযা প্রক্কৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়; এই মুখরা পত্ীটি যে বাঙ্দেবতা 
তাহা বল! বাহুল্য । এঁতিহা্িক ভাবে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, লঙ্মীর 
প্রাধান্য উত্তরকালে স্থাপিত হইয়াছিল ; লক্ষ্মী আদিয়া সাবিত্রীকে স্থানচ্যুত 
করিয়াছেন। খগ্থেদ সংহিতার মধ্যে বাক্‌ যত স্প&, ইনি তত স্পষ্ট নহেন। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত বিখ্যাত শ্রীস্থক্তের মধ্যে একটি খক্‌ মন্ত্র 
আছে,_ 
গন্ধন্বারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং 
ঈশ্বরীং সর্বভৃভানাং তামিহোপহ্বয়ে শরিয়ং। 

এই মন্ত্রের দারা সর্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীকে আহ্বান করা হয়। এ সুক্তের 
অন্যান্য মন্ত্রে এই শ্রীকে লক্ষ্মী হিরগ্নয়ী হিরণাবর্ণা পদ্মিনী পদ্মালয়া ইত্যাদি 
বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে স্পষ্টতঃ বিঞুপ্রিয়া বল! হয় নাই ; কিন্তু ফলশ্রুতি 
মধ্যে তীহাকে বিষ্টপত়্ী হরিবন্নভা মাধবপ্রিয়া বলা হুইয়াছে। পুরাণে 
আমরা দেখিতে পাই, বৈকুঠে ইনি বিষ্ুপ্রিরা এবং ক্ষীরসমুদ্রে ইনি নারা- 
য়ণের পদসেব! করিতেছেন । আরও পূর্বে “শ্রীশ্চ তে লক্ষী চ পত্তযা। অহো- 
রাত্রে পারে” ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রী ও লক্ষ্মী স্বতন্ত্র ভাবে ঈশানের পতীদ্বয়রূপে 
কল্পিত । পুরাণে বিষ্ণুর স্থষ্িকর্তৃত্বের চেয়ে পালনকর্তৃত্বরূপই প্রকট। 
ষটিকর্তৃতব ব্হ্ধাতে প্রকট হইয়াছে ; কাজেই সাবিত্রীরূপিণী বাগদেবতাকে 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ১৬১ 


৬ পাস্ছিবাসি লামিন লাস ভিডিপি পাটি টি পিসি সবি নিসা সিডি পস্মিাসটি ছি বাসি সি 





পাস সি 


ব্রহ্মার জন্য রাখিয়া, স্থষ্টিরক্ষার জন্য লক্্মীকে বিষ্ণুর ভাগে দেওয়া হইল) 
বাগেবতার অন্য মি হৈমবতী উমা গৌরী মহাদেবের ভাগে দেওয়া হইল। 
লক্ষ্মী বাগ্দেবতার সহিত পুর্ণ একত্‌ পান নাই ; বরং উভয়ের মধ্যে ঈর্যাই 
আছে। ব্রেলোক্য একবার লক্ষ্মীহীন হইয়াছিল ) সমুত্রমস্থনে তিনি উঠিলে 
বিষু তাহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি বৈকুণ্ঠের অধিকারিণী। 
“একটা পতিপত্বীসম্পর্কের মূল বেদের মধ্যেই পাওয়া গেল। বৈষ্ণবেরা 
মধুররস পুষ্টির জন্য এই সম্পর্ককে বৈধ সম্বন্ধের সীম ছাড়াইয়া দিয়াছেন। 
আগেই বলিয়াছি £6118107 ছুই রকম,--15115100 ০118 এবং 16111 
01) 01 7600101601 ; 1611001) 9118৬এর ভিত্তি অনুজ্ঞাপালন ; 
এই সকল অন্ুজ্ঞা বিধি বা আদেশরূপে খধিমুখে প্রচারিত হয়। কিন্ত 
যেখানে বিধি, সেখানেই বন্ধনের ভাব প্রবল হয়) ভগবানে প্রতুভাব ও 
ঈশ্বর ভাব প্রবল হইয়। পড়ে । 1২৪11210001 [1২9৫1071107 এ সে 
ভাঁবট! থাকে না । সেখানে সর্ধবিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীব ও 
ঈশ্বর আপনাদের গোড়ার এীক্য সন্ধান করিতে চায় ; কোনও রকম বাধ্য 
বাধকতার সম্পর্ক আনিতে চায় না; ভগবাম এখানে আপনার গ্রতূত্ব 
ভুলিয়া জীবকে ধরা! দিতে চাহেন, এমন কি তক্তাধীন ভগবান হইয়া 
পড়েন। এইরূপে ভিনি 5251007 ও 1২90960197এ পরিণত হইয়া 
পড়েন। পূর্বে যে ব্রণের কথা বলিয়াছি, সেই কথা স্মরণ করুন। 
তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে জীবকে বর্ণ করিয়া লয়েন; জীবও সমস্ত 
বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, সর্ধবন্ধন মুক্ত হইয়া, সম্পূর্ণভাবে তাহারই 
নিকট আত্মসমর্পণ করে । বৈষ্ণবধর্ম্ে এই 15061770100 এর ভাবটা! পূর্ণ 
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই জন্য গোপাল ও গোপীর সম্পর্ককে বৈধ 
সীমা লঙ্ঘন করান হইয়াছে। বীশুগ্ী্টও তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন 
“আমাকে যদি চাঁও, তাহ! হইলে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়। আসিতেছইবে।” 


৯১ 


৬ 


রামেন্ত বাবু বলিলেন_- 

“ভ্ীকষ্ণের গোপালত্বের এবং তাহার ধাম গোলোকের যে তাৎপধা 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার প্রধান ভিত্তি নিরুক্ত। নিরুক্ত বা 
[073010%5 আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিমান লোকে কোনও একটা বিষয়ের 
নানারূপ ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ ব্যাথ্যা গ্রহণে সর্ব- 
সাধারণে বাধ্য হইবে না। কোনও একটা 106৪ এঁতিহাসিক মূল দেখাইতে 
না পারিলে, এবং কালক্রমে উহা কিরূপে 0৫91009 করিয়াছে 
প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার ধারা দেখাইতে ন! পারিলে, খরর্ূপ 
্যাখ্য প্রায়ই অকিঞ্চিংকর হইয়৷ পড়ে। নিরুক্ত আমার প্রধান আশ্রয় । 
আমি এতিহাসিক মুল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গো শবে 
রাক্‌ বুঝাইত) গোপতি অর্থে বাকৃপতি বুঝাইত) বাক্‌ অর্থাৎ শব 
হইতে বিশ্বজগৎ নির্দিত হইয়াছে) এমন কি এই বিশ্বজগৎ সেই 
শর্ষেরই প্রকাশ মাত্র, সেই শব হইতে অভিন্ন। গো শবে যেষন 
রাক্‌ বা শব বুঝায়, সেইরূপ গো শবে পৃথিবী বা জগৎ বুঝায়, ইহা 
আমরা বেদের মধ্যেই পাই। অহং অর্থাৎ আমি যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, 
রক্ষণকর্তী ও পালনকর্তা, এই বৈধান্তিক মত ও আমরা খণেদ-সংহিতার 
মধ্যে পাই। সৃষ্ট জগতকে এবং সৃষ্ট পদ্দার্থমাত্রকে গোরপে নির্দেশ করার 
মূল বেদেই রহিয়াছে। পরবর্তী কারে জগৎপতি সৃষ্টিকর্তাকে যে 
গোপতি এবং গোপাল নামে নির্দেশ করা হইয়াছে; ষ্ট জীবকে 
কখনও ধৌ কখনৰ। গোগ রূপে, আবার কখনও গোপীরপে দেখান 
হইয়াছে? ইহার ক্াংপর্য & মূল ন| ধরিলে বুঝা যায় কি না সন্ধেহ। 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ১৬৩ 


৮ 


বাগ্‌দেবতার নারীরূপ করনাই ব্যাকরণ মতে স্বাভাবিক । বেদের 
মধ্যেই তাহার বিবিধ নাম ও বিবিধ মূর্তি দেখিতে পাই) এৰং কি 
রূপে তিনি বিভিন্ন মূর্ধিতে নারায়ণ বিষ্ণুর, প্রজাপতি ব্রহ্মার, এমন 
কি মহাদেব মহেস্বরের পত়ীরূপে কল্পিত হইয়াছেন,--তাহার মূল ও বেদে 
পাওয়া গেল। জীব এক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; তখন জীবেরও 
গোরূপে, গোপর্পে এবং গোপীরূপে কল্পনা আপনা হইতে আইসে। 
বরক্মের সহিত জীবের, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোঁপীর, অনির্ধচনীয় তেদা- 
তেদ সম্পর্ক, ইহাও আপনা হইতে আইসে। শ্রীকৃষ্ণের ধাম যে 
গোলোক, এবং গোঁপ এবং গোপী ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশ নাই, 
ইহাঁও স্পষ্ট হয়। এই ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করেন, এইবপ ধৃষ্টতা 
আমার নাই। আমি যাহা কিছু বলিতেছি তাহা কেবল 3082990107 
মাত্র। এই 90££590100 যদি কাহারও মনে লাগে, এবং তিনি তান্ধ- 
কূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া একট! মতের 015০1 খাড়া করিতে পারেন, 
তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। প্রাচীন সাহিত্য ঘটিয় 1৩৮৩1007190 
এর ইতিহাস সঙ্কলন আমার ক্ষমতায় আর কুণাইবে না। বোধ করি 
এইরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনও বর্তমান কালে অসাধ্য। 
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে সকল 10৩৪ আমরা অস্পষ্টরূপে দেখিতে 
পাই; আধুনিক পৌরাণিক সাহিত্যে তাহাকে একেবারে ফলে ফুলে 
পল্পৰে অলঙ্কত দেখি। ক্ষুদ্র বীজ বা চারা গাছ আমাদের পরি 
চিত; চারা গাছট! কিরূপে বড় গাছে পরিণত হুইল, এই মাঝের 
ইতিহাসটা পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্য এবং পৌরাণিক সাহিত্য 
এই ছুইয়ের মাঝখানে একটা £৪০ বা ব্যবধান রহিয়াছে ধারা- 
বাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে ইহা একটা প্রধান অন্তরায়। যিনি 
ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্ধলন করিতে বসিয়াছেন, তাহাকে পদে পদে 


১৬৪ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


সর্প সি আপি তি লি তা তাত 


এই অন্তরায় দেখিয়া ঠেকিতে হয়। এক গাছ! শিকলের গোড়ার 
দিকটা এবং শেষের দিকটা পাওয়া যায়, মাঝের খানিকটা পাওয়া 
যায় না। এই 20195102110] গুল! যত দিন অনাবিষ্কত থাকিবে, 
ততদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হইবে না। হয় ত ইহা 
কোনও কালেই পাওয়া যাইবে না। পন্রীনিপদা বিচক্রমে বিধুর্গোপা 
অদাভ্য£” খগবেদের এই মন্ত্রের গোপা বিষুুই যে একালের বৈষণবের 
গোপীবল্লভ শ্রীক্ষষ্েে পরিণত হইয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও 
মাঝের যে ইত্তিহাসটা আবশ্তক তাহা হয় ত কোনও কালে পাওয়া 
যাইবে না। যে সুত্র ছি'ড়িয়া গিয়াছে, আমি তাহারই ছুই একটা 
টুক্রা সম্মুখে ধরিয়াছি। তাহারও সবগুলি কুড়াইয়া আনিয়া জোড়া 
দিবার আমার সময়ও নাই, সামর্থ্যও নাই। এই বিচিত্র গ্রাসঙ্গ তাহার 
স্থানও নহে। 

“আমাদের এ্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, 
ইহার কতকটা এ্রতিহাসিক হেতু নির্দেশ করিতে পারা যায়। প্রাচীন সাহিতা 
অর্থে আমি মুখযতঃ বৈদিক সাহিত্য বুঝিতেছি। এই বৈদিক সাহিত্যের পারি- 
ভাষিক নাম শ্রুতি। আমাদের বেদপন্থী সমাজে ইহা নিত্য এবং 
অপোরুষেয় বলিয়! গৃহীত হয়। কি অর্থে নিত্য এবং অপৌরুষেয় 
তাহা লইয়া ন'না বিতণ্ডা আছে; তাহাতে প্রবেশ করিলে কিনারা 
পাইব না। অন্যদেশে যাহাকে 7598190 501]0155 বলে, এই শ্রুতি 
কতকটা তাহারই মত; কতকটা! মাত্র, কেন না বেদপন্থীরা শ্রুতিকে 
ঈশ্বরের ক্কৃত বলিয়ও মানিতে চাহেন না। যে ব্রহ্ধার মুখ হইতে এই 
বেদবাণী বহির্গত হইয়াছিল, সেই ত্রহ্মাও আমাদের নিকট অস্থায়ী 
পুরুষ মাত্র। আমরা যাহাদিগকে খধি বলি, তাহারা সেই বাণী 
গুনিয়াছিলেন ব! দেখিয়াছিলেন মাত্র, এবং প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র; 
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পাস সিকি পন সীল পাস মিসস পাস 


তাহারা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কোনও বেদপন্থী স্বীকার করিবেন 
না। শব্ধ শোনাই যায়। খষিগণ কিরূপে উহা দেখিয়াছিলেন, এ সন্বন্ধে 
আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা৷ সময় পাইলে বলিব। এ দেশের 
খষি কতকটা অন্যদেশের 17501760 0:001)95 এর মত) কিস্ত এও 
কতকটা মাত্র, সম্পূর্ণ নহে। যাহাই হউক এই শ্রুতি বা বৈদিক 
সাহিত্য অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, আমাদের 
সমীজের ভিত্তি পত্তন এইখানে । উত্তর কালে সাহিত্যের যে কিছু 
শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মূল অনুসন্ধানে এই 
থানে পৌছিতে হয়। ইহা! ইতিহাসের কথা। এককালে বেদপন্থী 
সমাজ এলং দ্বিজাতি সমাজ অভিন্ন ছিল ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই 
তিন বর্ণে বিভক্ত ছিল; চতুর্থ, শূদ্রবর্ণ, এই সমাজের অনুগত বাঁ আশ্রিত 
হইলেও ইহার অন্তর্গত ছিল না। শৃদ্রের সহিত দ্বিজাঁতির কিরূপ 
সম্পর্ক বা আচরণ ছিল, সেকথা এখন নাই বলিলাম। এককালে 
এই বৈদিক সাহিত্য উক্ত দ্বিজাঁতি সমাজের সর্ধপ্রধান সাহিত্য ছিল) 
এবং এই সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিলে 1)121)59 2চ৪11919 6000800] 
হইত । হালের ভাষা অবলম্বন করিয়া সেই সমাজকে যদি আর্ধ্যসমাজ বলা- 
যায়, তাহা হইলে সেকালের আর্ধ্যসমাজের 1)121)650 ০00০100 ছিল এই 
বৈদিক সাহিত্যে । আমি এইখানে একটা কথা একটু জোরের সহিত 
বলিতে চাহি; এই বৈদিক সাহিত্যের সমগ্র অংশে দেই আর্ধ্যসমাজের 
প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ এবং সমান অধিকার ছিল। গুধু অধিকার ছিল 
_বলিলে চলিবে না) এই 1/11650 252112019 €00০৪101 প্রতোকের 
পক্ষে ০00701900 ছিল। সেকালের এই 1181, 609081100 এর 
মূল্য একালের 10181) ০০০0০) এর মূল্যের তুলনায় কোথায় দীড়ায়, 
সে বিচার এখানে তুলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। একালে আমর! 
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06010001501 07833 ০৫1০90101) এর কথা লইয়া আলোচনা! করি। 
বড় বড় দেশে যাহা প্রচলিত হইয়াছে, এদেশেও আমর! সম্প্রুতি সেই ০০- 
[81৯0 10959 990086101. এর শ্বপ্ন দেখিতেছি; কিন্তু এই ০01- 
70130/7 27895 5৫0০801011 সর্বত্র 910087য 50068001 মাত্র। 
০0101001501 1010) ৪৫0০৪0107 বোধ করি একালেও সর্বত্র স্বপ্ৰাতীত। 
ভারতবর্ষে একটা মৃহৎ সমাজে এককালে পূর্বে (অন্যান ২।* হাজার বৎসর 
পুর্বে) তৎকাঁলোচিত 112. 6৭০০৪6০2 সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির গঙ্ষে 
০010001301 ছিল, ইহা! বোঁধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অসাধারণ 
ঘটনা । আবার বলিতে চাহি, একালের সহিত সেকালের ৫08০৪107 এর 
মূল্যের তুলনার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। অন্তত এইটুকু বলিতে পারি যে 
ইতিপূর্ব্বে আমি যে কথাগুলি বলিয়াছি তাহাতে যদি কিছু থাকে, তাহা 
হইলে বেদের সমস্ত মন্ত্রগুল! সরল কৃষকের গান মাত্র নহে, এবং বেদের 
অস্ত্যভাগ যে উপনিষদ গুলি সেই শ্রুতি সাহিত্যের অন্তর্গত, সেই গুলির 
মূল্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে একালের 1181095% 110150 এরর তুলনাতেও 
তাহাকে হটিতে হইবেনা, ইহা হালের পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিবেন যাহা 
হউফ, মন্ত্র হইতে উপনিষদ্‌ পর্য্যন্ত এই সমস্ত সাহিত্যের অধ্যয়নে দ্বিজাতি 
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার ছিল, এবং প্রত্যেককেই উহার 
একদেশ না একদেশ অধ্যয়ন করিতে হইত। এখানে মনে রাখিবেন যে 
অর্থ না বুঝিযা বেদ অধ্যয়ন অতি গঠিত কর্ম বলিয়া! বিবেচিত হইত) এবং 
বেদের অর্থ বুঝিবার জন্ শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, (0118০018919, 
37001060,0705005,818101087)প্রভৃতি যে সকল বেদাঙ্গ রচিত হইয়া- 
ছিল তাহার 501600%0 ৮2106 একালের তুলপদড়িতে নিতান্ত হীন নহে । 
বেদাঙ্গ নহিলে বেদ বুঝ! যাইত না!) এবং বেদাজের সহকারে বেদের অধ্যয়ন 
করিতে হইত । এই অধ্যয়নটা প্রত্যেকের পক্ষে 6010041507য ছিল। 
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উপনয়নের গর কিছুকাল আচার্য্যের নিকটে থাকিয়৷ অঙ্গ সহিত বেদ 
অধ্যয়ন করিতে হইত, পরে আচার্যের অনুমতি লইয় সমাবর্তনের পর 
বিবাহের অধিকার জন্মিত। বিবাহের পর অস্নিপ্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহস্থালী 
করিবার অধিকার জন্মিত। তখন সে গৃহপতি বলিয়া গণ্য হইত, সমাজের 
সহিত তাহার সম্পর্ক ঈীড়াইত, এবং সমাজের 70:050007 এবং 01৮1 
19299 পাইবার দাবী জন্সিত। এই উপনয়ন ব্যপারটিকে আমর! বেদ 
বিষ্ভালয়ে 20101991070; বলিতে পারি ; এবং সমাবর্তনকে 01010108 বা 
110৩756 লইয়া বাহির হওয়া বলিতে পারি । এই উপনয়ম এবং তত 
পরবত্তি সংস্কার না হইলে ছ্বিজাতি সমাজেই স্থান হইত না। সমাজের 
বাহিরে পতিত হইয়া থাকিতে হইত । ফলে 6৫008601791) না হইলে 
সে দ্বিজ হইতই না। ব্রাহ্মণ হইতে বৈস্ঠপর্ধ্স্ত সকলের পক্ষেই এই 
ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় এই বৈশ্েরাই 202101 
ছিল, অর্থাৎ 11953 ০1 1179 ?8 70110190101) ছিল । লাঙ্গল ধরা হইতে 
গরু চরান পর্যন্ত ইহাদেরই ব্যবসা! ছিল। কাজেই স্বীকার করিতে 
হইবে, এমন এক সময় ছিল যখন আর্যসমাজের জনসাধারণের পক্ষে কিছু 
না কিছু তৎকালোচিৎ 1712; €০০০৪$1০0. একেবারে ০0£)0901901% 
ছিল। কোনওরূপ রাজশীসনের সাহাধ্য ব্যতীত কেবল সামাজিক ব্যবস্থার 
সাহায্যে ৪0:০০126108117 সমস্ত সমাজে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। 
দ্বিজের গলার পৈতাটাকে কেবল আধ্যবংশে জন্মের পরিচয় বলিয়া! গ্রহণ 
না করিয়! উহাকে তৎকালের ম12]910 দত্ত 40191)8. বলিয়া গ্রহণ 
করিত। একালে অবশ্ঠ উপনয়ন ও সমাবর্তনের তাৎপর্য্য পর্যন্ত লোকে 
তুলিয়া! গিয়াছে। ব্যবস্থার খোসাটুকু আছে, শস্যটুকু নাই। 

_ েখানে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু না কিছু বিদ্তা দান করিতে 
হইবে, সেখানে সেই কার্যের জন্য যে একটা ৪£70, একটা 01%19- 
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সি 


৪001 ব্যবস্থা করা কত উৎকট ব্যাপার, তাহা মনে করিতেই আমরা ভয় 
পাই। স্কুল কলেজের মত পাঁকাপোক্ত যন্ত্রবন্ধ 01৫20158110]. সেকালে 
একেবারে ছিল কিনা, তাহা বলা কঠিন। এই সকল ব্যাপার অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য ; এবং পুরুষপরম্পরাক্রমে সহস্র বংদর ধরিয়া ইহার পরিচালনা 
সহজ সাধ্য নহে। 56:9এর চেষ্টায় চালাইতে গেলে 9099 যতদিন 
প্রবল থাকে, তত দিনই চলে; আবার একটুকু জবরদস্তিও আসিয়া 
পড়ে। আমাদের দেশে সমাজের মধ্যে একটা 1)5190121 01233 এর 
উপর এই বেদবিগ্ভাকে রক্ষা করিবার এবং প্রচার করিবার ভার দেওয়া 
হইয়াছিল। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের 08063এর মধ্যে 
ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্ঠ পর্য্যস্ত সকলেই অধ্যয়নে বাধ্য ছিল। 
এই অধ্যয়ন: খধিখণ । কেবল আচার্য্ের গৃহে পঠন্দশায় অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করিলে চলিত না, গৃহস্থের ও দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে উহা! 
কর্তব্য কার্য্ের গ্তায় পালন করিতে হইত। দেশ শুদ্ধ সকল লোঁককে 
অধ্যাপনায় বাধ্য করা চলে না) এই কাজটা কেবল ব্রাহ্মণের উপরেই 
অপ্িত হইয়াছিল। শাস্ত্রের 0)6০1/ এই যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা! ছুইই করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজেও পড়িতে হইবে 
এবং ছুই একটি ছাত্রকেও বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। বেতন 
লওয়াটা দোষের ছিল, কেন না 90008101) যেখানে 00210101901 
সেখানে উহাকে £€০ না করিলে চলিবে না) অথচ অধ্যাপকের জীবি- 
কার দরকার; তজ্জন্য তিনি ছাত্রের কাছে 06790081 56110 পাইতেন, 
এবং ব্রহ্মচারী ছাত্র গৃহস্থ বাড়ী হইতে ভিক্ষা আনিয়া গুরুকে অর্পণ 
করিত। এই ভিক্ষাকে সমাজের উপর 129001 স্বরূপ বিবেচনা 
করা যাইতে পারে; তবে এ ঠা 01079 ছিল) না দিলে হয়ত 
প্রত্যবায় হইত, কিন্ত কোনও 96905 ০1০97 আসিয়া ঘটিবাটী বেচিয়া 


বিচিত্র প্রসঙ্গ। ১৬৯ 


সিপাসিপািসিিসিিসি সিসি সিসি পিরিতি রািাস্পার্সপিসসসিতাসিতাসিাসসিলাসিাসিপাসিপািপাসিি পাছা লািপিিতাসি পসরা সস 


লইত না। পাঠ সৃমাঁপনান্তে আচার্য্য ছাত্রের নিকটে কিছু দক্ষিণ! আদায় 
করিতে পারিতেন। যাঁগযজ্ঞে বাজন দ্বার! ব্রাহ্মণদের অন্যরূপে জীবিকা 
সংস্থান হইত। কোনও বড়লোক ষজ্ঞ করিলে তাহারা ভালরূপ দক্ষিণাই 
পাইতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কিংবা বৈগ্ঠের উপযুক্ত তৎকা'লে 
বাবসায়ে লিপ্ত হওয়| ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও নিন্দিত ছিল। 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, বড় বড় রাজ! বড় বড় যন্তে ব্রাহ্মণদিগকে 
প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিতেছেন ) আবার দেখি তৎকালে ব্রাহ্মণের 
83 ৪ 01835 নির্ধন, এ কথাও বলা হইয়াছে। অন্যদিকে ব্াঙ্মণদিগকে 
সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতও গৌরবের স্থান এবং কতকগুলা 990থ1 
705119৫০ দিতে হইয়াছিল । তব্রাঙ্মণের ব্যবসায় 10676016270 হওয়ায় 
এই সকল ঢ1%11989এর অপব্যবহার হইত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ 
হইলেই যে ধার্মিক এৰং সদীচারী হইতে হইবে, মন্থুষ্যের চরিত্র 
এমন নহে। কিন্ত ইহা না করিলেও একটা বৃহৎ সমাজের গ্রত্যেক 
ব্যক্তির শিক্ষাদীনের জন্য বহু শত বৎসর স্থায়ী এইরূপ 901077901091]) 
01:17 01271580100 আর কিরূপে সম্ভব হইত তাহা! মনে আনা 
কঠিন। এতরেয় ব্রাহ্মণের পর কয়েক সহঅ বৎসর গিয়াছে; এখনও 
আমাদের টোল চতুষ্পাঠীতে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা সেই প্রাচীন ব্যব- 
স্থার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সেই পুরাতন খোসার ভিতর নূতন শস্ত দেওয়া 
সম্ভব হইতে পারে কি না তাহা একালের 90808010719/র1 বিবেচনা 
করিতে পারেন। 

“এই ব্রাহ্মণের উপর আর একটা মন্ত ভার আসিয়া! পড়িয়াছিল। এই 
তার সেই প্রাচীন বিদ্যাকে অর্থাৎ বেদ বিদ্যাকে রক্ষার ভার। 
সেকালে ছাপাখানা ছিল না; এমন কি লিপির আবিষ্কারও হয়ত তখন 
হয় নাই। এই বিদ্যা আচাধ্যদের মুখে মুখে থাকিত, এবং মুখে মুখে 


১৭৪ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 








পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইত। বেদের মন্ত্রে এবং ব্রাঙ্মণে একযোগে 
বিপুলায়তন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল ; সেই সাহিত্যকে মুখে মুখে অবি- 
কৃতভাবে রক্ষা কর! নিতাস্ত স্ুসাধ্য নহে; অথচ ইহা! 1০5০৪16৫ 50110- 
ট0159) ইহার এক বর্ণ নষ্ট বা বিকৃত হইতে দেওয়া চলিবে না। 
কার্ধ্যতঃ কিয়দংশের নাশ বা বিকার অবশ্থস্তাবী। বেদের বছু অংশ ষে 
এককালে লোপ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া 
যায়; অনেক বেদ লুপ্ত হইয়াছে ইহা মীমাংসকেরা স্বীকার করেন। ধ্বংস 
হইতে বেদকে রক্ষার জন্যই নাকি বেদব্যাসের আবির্ভাবের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, ইহা! পুরাণের কথা । এই কৃষ্তদ্বৈপায়ন ব্যাসের স্থান আমাদের 
পৌরাণিক সাহিত্যে এত উচ্চে এবং একালেও আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনের সহিত ইহার এত জড়াজড়ি, যে তাহাকে একেবারে [150101 
18076 মনে করা প্রায় অসম্তভব। ইহার পিতা পরাশর খগবেদের 
একজন প্রধান খধি ছিলেন। ইহার কিন্ত মন্দরষ্টী বলিয়া তেমন খ্যাতি 
না থাকিলেও জনসমাজের নিকট ইহার খ্যাতি পিতার খ্যাতিকেও 
ছাড়াইয়া আছে। খধি বংশধরগণের মুখে মুখে আবদ্ধ থাকিয়া যে বেদ 
লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, পৌরাণিক আখ্যায়িকা মতে ইনি সেই বেদ 
সঙ্কলন করিরা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভাগ করেন, এবং আপনার এক 
একজন শিষ্যকে এক এক বিভাগ রক্ষার ভার দেন। এ শিষ্যগণের আবার 
শিব্যপরম্পরাক্রমে ধ সকল বিভাগ আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া! 
গিয়াছিল। যে সাহিত্য কেবল মুখে প্রচারিত হয়, সহম্্র চেষ্টা সত্বেও 
তাহার পাঠভেদ ও বিকার অনিবার্ধ্য। কালঙ্মে এই শীখাগুলিকে 
অবিকৃত রাখিবার জন্য নানা সম্প্রদায় চরণ বাঁ 5000০901এর উৎ- 
পত্তি হুইয়াছিল। শৌনক এবং কাত্যায়ন প্রভৃতির হাতে বেদ 
সাহিতোর 170০ এবং ০0090108709. প্রস্তুত হয়। বেদের পাঁঠ- 


পসিিপিসিপসিস পি 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ১৭১ 


৯ পিসি লী 


গুদ্ধি রাখিবার জন্য নানারূপ পাঠের এবং আবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল; 
সমস্ত সংহিতার মধ্যে কত শব আছে, এবং কত অক্ষর আছে, তাহ! 
পর্য্যন্ত গণা হইয়াছিল । কোন মন্ত্রের কোন্‌ খধি, কোন্‌ ছন্দ, কোন্‌ 
দেবতা, কোন্‌ মন্ত্রের পর কোন্‌ মন্ত্র, কোন্‌ চরণের পর কোন্‌ চরণ, কোন্‌ 
পদের পর কোন্‌ পদ, এ সমন্তই গণিয়া বাধিয়৷ ঠিক করা হইয়াছিল। 
একালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই ব্যাপার দেখিয়া বিশ্মিত হইয়াছেন। 
ফলে মোটের উপর এই বৈদিক সাহিত্য যত দীর্ঘকাল ধরিয়া যেরূপ 
অবিক্কৃত রহিয়াছে, আর কোনও দেশের কোনও সাহিত্য সেরূপ অবিক্কৃত 
নাই। একটা 1151501515 ০1895এর উপর কার্ধ্যভার না দিলে, এবং 
তাহাদিগকে সামাজিক সম্মান না দিলে, এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত 
হইত কিনা, তাহার প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর। 

প্কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামে সহিত আর একটা কিংবদন্তী জড়িত আছে। 
তিনি মহাভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; তত্ভিন্ন তিনি পুরাণ 
রচনা করিয়া আপন শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। বেদের 
ব্রাহ্মণ অংশের মধ্যে দেবতাদের সম্বন্ধে এবং নানা রাজারাজড়াদের সম্বন্ধে 
নানারূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। ্রতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখিবেন, 
এইরূপ' অনেক আখ্যায়িকা আছে। গুনঃশেফের আখ্যায়িকা তন্মধ্যে 
প্রসিদ্ধ। এই সকল আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত; মাঝে মাঝে ছুই দশটা 
পদ্য দেখা যায়, উহার নাম গাথা বা শ্লোক। পড়িয়াই বোধ হয় তৎ- 
কালের লৌকিক সাহিত্যে এরূপ ছন্দোবন্ধ গাথা বা শ্লোক বছুপরিমাণে 
প্রচলিত ছিল। একালেও যেমন রামায়ণের গান, চণ্ীর গান আছে, 
সেকালেও সেইরূপ দেবতাদের বা রাজ! রাজড়ার কথা সমাজে প্রচলিত 
ছিল, হয়ত উৎসবাদি উপলক্ষে জনসঙ্ঘ মধ্যে উহ গীত হইত। রাম- 
চন্ত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে লবকুশ রামায়ণ গাহিয়াছিলেন। অনবেজয়ের 





১৭২ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


লস্ট লাস 


যজ্ঞে ্তে বৈশল্পায়ন মহাভারতের কথা বনিয়াছিলেন ; কুলপতি .শৌনকের 
যজ্ঞে এ মহাভারত সৌতি কর্তৃক পুনরুক্ত হইয়াছিল; এই সকল 
কিংবদন্তী এ অনুমানের সমর্থক। সম্ভবতঃ এরূপ গাথারই কিছু কিছু 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সব 
আধ্যায়িকা আছে, তাহা পুরাণ এবং ইতিহাস নাম পাইলেও 16%68]- 
৪৫ 1109791075এর অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত এ 
ধরণের একটা বন্ছ বিস্তৃত 0010]97 11978 0075 ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
করিবার হেতু নাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে কৃষ্তদৈপায়ন 
এরূপ ছন্দোবদ্ধ বিশাল 0০ট0]9 1105780015এরও প্রধান প্রবর্তক 
ছিলেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
হয়,_শ্রুতি এবং স্বৃতি। এই শ্রুতি হালের ভাষার বৈদিক সাহিত্য । 
ইহা অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত নহে। খষিগণ 
ইহার প্রচারকর্তী। মাত্র। 
তত্তীত আর সমুদয় সাহিত্যই স্থৃতির অন্তর্গত। পুরাণ এবং ইতিহাস 
( একাঁলে পুরাণ এবং ইতিহাস বলিলে যাহা বুঝা যায়) কোনও ন| কোনও 
ব্যক্তির রচিত। এই সকল পুরাণ এবং ইতিহাসের মূল ও কতক কতক 
বেদের মধ্যে আছে। উহাকেই বিস্তারিত এবং পল্লবিত করিয়া সর্ব- 
সাধারণের বোধ্য ভাষায়, জনদাঁধারণের জন্য এই 0০020187 110572]0 
এর স্থষ্টি আবশ্যক হইয়াছিল। ইহার নাম স্মৃতি; ইহার অর্থ এই যে, 
বৈদিক মূল স্মরণ রাখিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে 11160 
এই যে, বেদের সহিত যে স্থৃতির বিরোধ দেখ! যায়, সে স্তৃতি অগ্রাহ। 
যে স্থৃতির মূল কোনও বেদবাক্যে পাওয়া! যায় না, সে স্মৃতি স্থৃতি নামের 
যোগ্য নহে। আধুনিক কালে এমন অনেক স্থৃতি আছে, যাহার বৈদিক 
মূল পাওয়া যায় না; এই সকল স্থৃতির প্রামাণিকতা৷ লইয়৷ মীমাংসক 
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পঞ্ডিত বড় গোলে গড়িযাছিলেন। স্থৃতি বাকোর সহিত বেদ বাক্যের 
কোনও সামপ্রস্য ঘটাইবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ ৮199 011 11110119161 
20০] প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে আমাদের 7011907 
0০2০৩ এর উৎপত্তি হয়। নিতান্তই বেখানে বৈদিকমূল পাওয়া যায় নাই, 
যেখানে বেদের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে, মীমাংসকেরা ইহা মানিযা লইয়া 
ছেন; নহিলে স্তৃতির প্রামাণিকতা৷ থাকে না। কিন্ত কোনও স্বৃতি স্বতঃ 
প্রমান নহে। বেদের উপর 08$$ আছে বলিয়াই উহার প্রামাণিকতা | 
বেদের ভাষা একে অত্যন্ত 09017010891, তাহার পর এ ভাষ! যখন অত্যন্ত 
পুরাতন এবং অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বেদের তাৎ্পর্ধ্য বুঝাইবার 
জন্ত এই [১0019া 1106140916 তৈয়ার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। 
বেদের সমুদয় জানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড এবং বেদের অন্তর্গত সমুদয় 
উপাখ্যান, কথা ও কাহিনী এতদ্বারা 701018715 করা হইয়াছিল। 
একালে যে সকল দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত প্রাছে, বেদের জ্ঞানকাঁও তাহার 
মূল। মন্বাদি প্রণীত বলিয়া যে সকল ধর্ম শাস্ত্র প্রচলিত আছে, বেদের 
কর্দমকাগ্ড তাহার মূল। তত্যতীত ষে বিশাল সাহিত্য পুরাণ ও ইতিহাস 
প্রচলিত আছে, তাহাও বৈদিক মূল হইতে ক্রমশঃ বদ্ধিত ও পল্পবিত 
হইয়! ক্রমশঃ বিপুলায়তন গ্রহণ করিয়াছে। এই খানে একট! কথা 
বলার দরকার যে, এই সমগ্র স্থৃতি-সাহিত্যে সকলেরই সমান অধিকার । 
এমন কিন্ত্রীজ্জাতি এবং শুদ্রজাতিরও সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে । এ 
কথা শাস্ত্রের মধ্যেই আছে, যে পুরাণ এবং ইতিহাস মুখ্যতঃ স্ত্রীজাতি 
এবং শূদ্রজাতির জন্যই রচিত হইয়াছিল; স্ত্ীজাতি এবং শৃত্রজাতিকে 
জমুদয় বেদের, অর্থাৎ বেদের সমগ্র জ্ঞানকাণ্ডের এবং কর্মকাণ্ডের 
তাৎপর্ধ্য বুঝাইবার জন্যই ইহার রচনা আবশ্তক হইয়াছিল। আজকাল 
কথায় কথায় বলা হইয়া থাকে যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানভাগ্ডারের চাবি নিজ হস্তে 
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রাখিয়াছিলেন ; অন্ত কাহাকেও সেখানে প্রবেশের অধিকার ধেন নাই; 
ইহা কতদূর ইতিহাসসঙ্গত, তাহা একটু তলাইয়! দেগ৷ আবশ্তক । সমস্ত 
দ্বিজাতি সমাজের--অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং ক্ষিজীবি বৈশ্য ইহাদের 
সকলেরই-_সমুদয় বেদে পুর্ণ অধিকার ছিল। স্ধু অধিকার ছিল বলিলে 
চলিবে না, বেদ অধ্যয়ন তাহাদের অবস্থ কর্তব্য ছিল, নতুবা সমাজে পতিত 
থাকিতে হইত, এমন কি গৃহস্থ ধর্মেও তাহারা অধিকার পাইত না। এই 
জন্য প্রত্যেক দ্বিজবালককে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আচার্য্ের বাড়ীতে 
গিয়া! শিক্ষালাভ করিতে হইত। যে সময় একালের মত স্কুল কলেজ 
উদ্ভাবনা সম্ভব হয় নাই, সে সময় বালিকার পক্ষে পরের বাড়ীতে অধিক 
বয়স পর্য্স্ত থাকিয়া! বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় নাই। 
খুব সম্ভব এই কারণেই স্ত্রীজাতি কালক্রমে বেদের ভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত 
হইয়াছে । বেদের ভাষা অবিকৃত না থাকিলে বেদ অধ্যয়নে কোনও ফল 
নাই, এ ধারণ! ছিল। ইতিহাসের গ্রাকৃকালে অনার্ধ্য শুদ্রদিগের সহিত 
আধ্ধয দ্বিজাতির অনেক বিষয়ে বিরোধ ছিল, তাহাতে সংশয় করিবার 
কারণ দেখি না। কালক্রমে আধ্যজাতির বসতিবিস্তারের সহিত শৃদ্র 
জাতির সংখ্যা প্রভৃতরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল; পুর্বকালের বিরোধের হেতু 
ক্রমশঃ অন্তহিত হইতেছিল। দ্বিজ্ধাতি-সমাজের আশ্রিত এবং অন্গগত 
রূপে শদ্রগণ সমাজে গৃহীত হইতেছিল। এই কৃষিপ্রধান দেশে এই 
শৃদ্ররাই ক্রমশঃ বৈশ্তগণের স্থান গ্রহণ করিয়া 27855 01. 076 007818- 
007 হইয়া দীড়াইয়াছিল। এই বৃহৎ 0১০08190101 এর বালকগণকে 
উপনীত করিয়। আচার্য্য গৃহে বাসের ব্যবস্থা করা কোনও কালেই সম্ভব হয় 
নাই। আচার্ধ্য-গৃহে শিক্ষা ন৷ পাইলে বেদের ভাষ৷ ব্যবহারে অধিকার দিতে 
বেদপন্থী সমাজ ম্বতাবতঃ সক্ষোচ বোধ করিয়াছিল ; কেননা এই বৈদিক 
সাহিত্য আর্ধ সমাজের নিজন্ব জিনিষ । আধ্য জাতির সমুদয়, সমাজতন্ত্র 
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ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার প্রত্যেক ব্রণ ডিনার? লব্ধ; 
ইহা কোনও রূপেই বিরত করিতে দেওয়া চলিবে না । একটি বর্ণের 
ব্যত্যয় হইলেই ইহার মহিমা নষ্ট হইবে। কাজেই ছ্বিজাতি সমাজ 
যক্ষের ধনের মত ইহাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইব্প আগ- 
লাইবার জন্য যে কঠিন তপস্তা করিতে হইয়াছিল, তাহার আভা 
পুর্ব্বেই দিয়াছি, এবং তাহার ফলও যাহা হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছি। 
এই যে সঙ্কোচ এবং মঙ্কীর্ণতা, তাহা কেবল বেদের ভাষার পক্ষেই। 
এই ভাষাটা অন্ুপনীত ্ত্রীজাতি এবং অন্ুপনীত শুদ্র জাতির নিকট 
হইতে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বেদের 
তাৎপর্য্য কাহারও নিকট গোপন করা হয় নাই। বস্ততঃ সর্ধ 
সাধারণের নিকট, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র জাতির নিকট, তাহাদের 
বোধ্য ভাষায় বনুলভাবে বেদবিষ্যা! প্রচারের জন্তই স্থৃতি শাস্ত্রের এবং 
বিশেষতঃ পুরাণ ইতিহাসের রচনা! অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। এইখানে 
মনে রাখিবেন যে, শিক্ষাকন্প ব্যাকরণ জ্যোতিষাদি সমুদয় বেদাঙ্গ, 
কপিলাদি প্রণীত সমুদয় দর্শন শান্তর, মন্বাদি প্রণাত সমুদয় ধর্মশাস্ত, 
রামায়ণ মহাভারতাদি সমুদয় কাব্য ও ইতিহাম এবং যাবতীয় পুরাণ 
উপপুরাণ এ স্থৃতি 118180915এর অন্তর্গত । এ সমুদয়ই বেদের তাৎপর্য 
“উপবৃংহশীর্ঘ” বেদের জ্ঞানকাণড ও কর্মকাণ্ড সমন্তটাই ১০০৪1০/$3৩ করি- 
বার জন্য রচিত হইয়াছিল, এবং এই সকল শাস্ত্রের গোপনার্থ কেহ কোনও 
রূপ চাবি তৈয়ারি করিয়া নিজের হাতে রাখেন নাই। অমুকের বেদে অধি- 
কার নাই-_-ইছার অর্থ এই মাত্র যে, বেদের ভাষায় তাহার অধিকার নাই; 
বেদের তাৎপর্য গ্রহণে অধিকার নাই বলিলে মিথ্যাকথা বল! হইবে। 
“্যাহা হউক, কৃষ্চদ্বৈপায়ন সম্বন্ধে যে কিংবদস্তী আছে, তাহার যদি 
কিছু এ্ঁতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি 
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যে ধমহধি একট! যুগসন্ধিতে দাঁড়াইয়া প্রাচীন কালের সাহিত্য সঙ্কলন 
করিয়া, ৪1 করিয়া, তাহা রক্ষার জন্য ১0০০1১ স্থাপন করিয়া, এদেশের 
যাহা 010 [.92177106, যাহার উপর এদেশের সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, 
তাহা। ০০25৫7%০ করিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকেও তিনি ইতিহাস ও পুরাণ 
রচনার প্রবর্তন করিয়া জন সাধারণের সমক্ষে স্ত্রী শূদ্র নির্বিশেষে জ্ঞান 
প্রচার দ্বার! বিপুল চেষ্টায় 77955 90110801017 প্রবর্তন! করিয়াছেন, এবং 
তৎকালোপযোগী ০দ্* [,9811010 এর অবতারণা করিয়াছেন। এই 
ুগাবতার মহর্ষিকে সমুদয় সমাজ একবাক্যে ভগবানের 'অবতার বলিয়া 
গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত নহে। বন্ততঃই পৃথিবীর কোনও দেশের [1691815 
ইতিহাসে এত বড় £180% 0৫01০ দেখা যায় কিনা সন্দেহ। 

“ইতিহাস পুরাণাঁদি স্মুতিশান্ত্র পুরুষরচিত শাস্ত্র; ইহার আক্ষরিক 
বিশুদ্ধি রক্ষার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বেদবিৎ সর্বজনঘান্য ব্যক্তির 
প্রণীত বলিয়৷ ইহা সমাদূত হইত) এবং বেদের সহিত বিরোধ না 
থাকিলেই ইহা প্রামাণিক বলিয়! গণ্য হইত্ব। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্য 
ও লোকমুখে পুরুষপরম্পরায় প্রচারিত হইয়াছিল, এবং দেশভেদে ও 
কালভেদে পল্পবিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। একালে যে সকল 
পুরাণ ইতিহাস ও ধর্মশীন্ত্র প্রচলিত আছে, পণ্ডিতদের মতে উহা 
অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক। সেরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে । 
মুল মহাভারত, মূল রামায়ণ, মূল মন্গুসংহিতা, প্রভৃতি যে আমরা পাই নাই, 
তাহার প্রমাণ ঁ সকল গ্রন্থ মধ্যেই আছে। যাহা আমরা পাইয়াছি, 
তাঁহা খুব সম্ভব এ সকল গ্রন্থের 902] [50901101 ) সম্ভবতঃ লিপি 
প্রচলনের পরে এ সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এ কালের পণ্ডিতেরা 
বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে এ সকল গ্রন্থকে স্থান দিতে চাহেন। ইহাও নিতান্ত 
অমস্তব নহে। বৌদ্ধ বিল্লবের ফলে যখন বৈদিক ধর্ম নষ্ট ও বেদমুলক 
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পা ক পিপিপি রাস পিসি স্সিল সিল 


শান্ত, গ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল--সেই সময়ে প্রচলিত টি 
1,107 অবলম্বন করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্তকতা 
অন্থভূত হইরাঁছিল। বৌদ্ধেরা যেমন মঙ্গীতি ডাকিয়া আপনাদের শাক্ 
সঙ্কলনের ও রক্ষার ব্যবস্থা করিত, বেদপন্থী সমাঁজেও হয়ত সেইরূপ 
কোনও চেষ্টা হইয়াছিল। মৌধ্য সামাজ্যের পতনের পর যখন 3:812- 
21010 19৮18] হয়, সেই সময় হইতে নরপতিগণ হয়ত বোদপন্থীর 
প্রচীন শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া তাহার ৪0007071960 ৮1510) প্রস্তুত করিতে 
আর্ত করিয়াছিলেন-_এবং বহু শত বংসর ধরিয়া সেই চেষ্টা চলিয়াছিল। 
একবার লিপিবদ্ধ হইয়া গেলে আর বিকারের তত সম্ভাবনা থাকেনা | 
কোনও একটা ৪0017071590. ৮915100 কোনও চক্রবর্তী রাজ! তাহার 
সাম্রাজ্য মধ্যে চালাইলে তাহ! টিকিয়। যায়। 

ফলে ভারতবর্ষের: বিপুল স্মৃতি সাহিত্যের ভগ্রীবশেষ যাহ! আমরা 
পাইয়াছি তাহ! ত্ররূপ 7108] 76090607 মাত্র; তাহার মধ্যে কতট কু 

আধুনিক, কতটুকু গ্রীন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা কঠিন। ভবিষ্যতে 
0160150এর অপেক্ষায় এজন্য আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে। 
বৈদিক সাহিত্য সমাপ্ত হওয়ার পর এবং ম্মতি সাহিত্যের এই কল নৃতন লঙ্ক- 
লন আরস্ত হওয়ার পূর্বে হাজার খানেক বৎসরের সাহিত্য আমাদের দেশ 
হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । সেই সাহিত্য পুনরুদ্ধারের আর আশা নাই। 
বেদে যে সকল 17050 উপাখ্যান 19993 ও ০07০6763 আমরা অপুষ্ট 
অবস্থায় দেখিতে পাই, এবং পৌরাণিক সাহিত্যে পূর্ণ পল্লবিত অবস্থায় 
দেখিতে পাই, মাঝের এই ৫৪%2টা কোনওরপে পূর্ণ না হইলে, ইতিহাসের 
ধারা সঙ্কলন কাহারও সাধ্য হইবে না। এমন কি, একালের পণ্ডিতেরা 
বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে যে সকল নৃদ্তন কথা দেখিতে পান, এবং হিন্দু 
পৌরাণিক সাহিত্য তাহা বৌদ্ধ সাহিত্যের নিকট খণ করিয়া লইয়াছেন মনে 


৯২ 


১৭৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


শা জিকা 


করেন, তাহারও গোড়া হয়ত এই লুপ্ত সাহিত্য মধ্যে নিহিত ছিল। বৌদ্ধ ও 
হিন্দু উভয়েই সেই মধ্যবর্তী সাহিত্য হইতে আপন আপন সাহিত্য 
০6৮০1929 করিয়া লইয়াছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বিষণ 
পুরাণের :8016101) ধরিয়া যদি আমরা যুধিষ্টিরকে ননাভিষেকের 
হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী ধরি, তাহা হইলে এই হাজার বতমরের মধ্যে 
আমাদের দেশের ইতিহাসের কয়টা [01551)6 1111. অস্তহিত হইয়াছে, 
তাহ! কে বলিতে পারে? 

অথচ এই হাজার বৎসরের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয় ত 
অত্যন্ত ঘটনা-বহুল যুগ । এই হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাজের 
সর্বত্র একটা পুনর্গঠন ঘটিয়াছিল। রেশমের পোকা যেমন কীটের 
অবস্থা ত্যাগ করিয়! কিছুদিনের জন্ত গুটির মধ্যে লুকাইয়া থাকে, এবং 
তাহার পরে একেবারে নূতন আক্কৃতি গ্রহণ করিয়া প্রজাপতি সাজিয়া 
বাহিরে আসে; আমাদের সমাজের এটাকেও সেইরূপ গুটিপোকার 
অবস্থা ( 011052115 5028০ ) মনে করিতে পারি। এই কয়েক বৎসরের 
মধ্যে আর্য সভ্যতা সমস্ত আধ্যাবর্ত ও সম্ভবতঃ দক্ষিণাঁপথও ছাইয়া 
ফেলিয়াছিল। পূর্ব্রে অনার্ধ্য শূদ্রের সহিত আর্য দ্বিজাতি সমাজের যে 
বিরোধের সম্পর্ক ছিল, তাহ! এই সময়ে অন্তহিত হয়,_ এবং দরাবিড়ীয় 
সভ্যতার সহিতও আধ্য সভ্যতার আদান প্রদান ঘটিরা বৈদিক 
সমাজের পুনর্গঠন ঘটে। এই যুগের শেষভাগেই পারসীক, গ্রীক, শক 
প্রভৃতি বিদেশীয়েরা তাহাদের নূতন আচার নূতন ভাব লইয়! ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করে, এবং ভারতবর্ষের সমাজে স্থানলাভ করিয়া মিশিয়া যায়। 
তৎপূর্কবে কোন বিদেশীর ভারতবর্ষ আক্রমণের এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই। 
আর্ধ্য শৃদ্র ও দ্রাবিড়ীয় ও অবশেষে বৈদেশিক,_-এই সকলকে লইয়া 
এক খলে পিষিয়৷ মাড়িয়া যে নূতন আকারের ০1016 প্রস্তত হইয়া 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ১৭৯ 


ছিল,_এই বিপুল 5%70)9515 এবং 15001500001100 ব্যাপারের 
ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

এই যুগ ধরিয়া দেশের মধ্যে যে একটা বিপুল ভাবতরক্গ উদ্বেলিত 
হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই; সমাজের মধ্যে দলে দলে [9৪ 00103 
এর দল দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সমাজতন্ত্র এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। 
ধঁ সমাজ কনম্মিন্‌ কালে ?০ (১171078এর অন্তরায় হয় নাই। খাঁটি বেদপন্থী 
সমাজ বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া আকড়াইয়! ধরিয়াআছে সত্য; কিন্ত 
বেদের তাৎপর্য্য নির্দারণ সম্বন্ধে পুরা স্বাতন্ত্ি ছিল। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সমাজের 
মত কোনও সঙ্গীতি ডাকিয়া! বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কোনও 
রূপ চেষ্টা হইয়াছিল, এরপ প্রমাণ নাই; এবং সেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
রাজার আদেশে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে সমাজ মধ্যে চাঁলাইবার চেষ্টা 
হইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের সমাজের বেদপন্থীর জন্য 
কোনওরূপ কাটা ছ'ট! ০:৪0. নাই) এবং সেই 0:9৪0কে সর্বসাধারণের 
মধ্যে চালাইবার জন্য কোনও ০016 বা কোনও 0862 প্রতিষ্ঠা আবশ্তক 
হয় নাই। ব্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য ধর্ম সন্ন্যাস গ্রহণের প্রশ্রয় দিত না, 
ইহা সত্য বটে ) কিন্তু কেহ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিত) এবং 
কালক্রন্রম সন্্যাসীর বাঁধা দলের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসীদের 
উপর সামাজিক শক্তির, এমন কি রাষ্ট্রীয় শক্তির বিশেষ প্রতুত্ব ছিল না। 
সমাজ কিছু বলিতে চাহিত না। গৃহীর পক্ষে যে সকল বিধি নিষেধ ছিল, 
ইহাদের উপর সে সকল বিধিনিষেধ কিছুই ছিল না ।--লৌকালয় হইতে 
যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ইহার! অনেকটা! স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকিতে পারিত। 
ইহার ফল ভাল মন্দ দুই রকমই হইয়াছিল। মে সকল কথা এখন থাক। 

এই সকল সন্ন্যাসী দলের মধ্যে বুদ্ধের প্রবর্তিত স্ন্যাসীর দল বেদপন্থী 
হইতে কতকটা বেশীদূরে গিয়াছিল। এই দল জগতে যেরপ প্রতিষ্ঠা ও 
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স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, অন্টের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। এ কালের হিন্দু 
সমাজের মধ্যে এবং আধুনিক ্রীষ্টীয় সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কতখানি 
ব্যাপিয়া আছে, তাহা যতদিন নিরপেক্ষ ভাবে মাপিয়া দেখা না হইবে, 
ততদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের ধর্মচন্র প্রবর্তন ব্যাপারের এঁতিহাঁসিক মূল্য 
নিরূপিত হইবে না। অথচ বুদ্ধদেব যে ভারতবর্ষে খুবই একটা নূতন 
তত্ব, নুতন কথা প্রচার করিয়! ছিলেন বলিয়া! বোধ হয় না। আমি যে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের হাজার খানেক বৎসরের ফাকের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি, সেই সময়ের সাহিত্য যদি লুগ্ত না! হইত, তাহা হইলে হয়ত 
দেখা যাইত যে, বুদ্ধ দেবের আবির্ভাব তৎকাঁলে একটা অসাধারণ 
আকম্মিক ঘটনা অথবা! একটা বিপ্লবের সুচনা বলিয়া কেহ মনে করে 
নাই। একটা জিনিষ তিনি নৃতন আনিয়াছিলেন,_তাহার 
অলৌকসামান্য 779008110 ।  এঁতিহাসিক যুগে এঁতিহার্িক 
মহাপুরুষগণের মধ্যে এত বড় মহাপুরুষের বে আবির্ভীৰ হয় নাই, 
ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের সকল দিক দিয়া দেখিলে 
এবং সমস্ত মানব জাতির উপর, সমস্ত মানব ইতিহাসের উপর, তাহার 
প্রভাব দেখিলে একথা! না মানিলে চলিবে না। অন্য কথা ছাড়িয়৷ দিয়া 
এ ধর্মচক্রপ্রবর্তনের দিনে সমস্ত জীবের উপর যে করুণাধারার অভিষেক 
হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলন! নাই। এই 7819017811/র 
কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্ত দিকে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে যে খুবই একটা 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! আমার বোধ হয় না। জ্ঞানকাণ্ডে 
তিনি যে আর্ধ্যসত্য প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ 
নৃতন কথা নহে। বেদান্তের অদ্বয়বাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বল! হয় 
থাকে। ইহা কতকটা ঠিক বটে, আবার সম্পূর্ণ ঠিক নহে। এই অছম্ 
বাদ যে শঙ্করাচার্ধ্যই প্রথম আবিষ্কার করেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় 
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পো পা, বাসীকে পি তাসমিমা পসরা তোমার রস উস পা 


না। আমি পুনঃ. পুনঃ বলিয়াছি যে খগ্বেদ সংহিতার অন্তর্গত অস্তুণ- 
ধষিকন্তা দৃষ্ট বিখ্যাত দেবী সুক্তের যদি কোনও তাংপর্ধ্য দেওয়া যায়, 
তাহা বিশ্তুদ্ধ অদ্বয় বাদ। খষি বাজ্ঞবন্ধ্য যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহা অদ্য়বাদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । এই অদ্য বাঁদ মতে 
আত্মা অথবা আমি একমাত্র সৎ পদার্থ, যাহার সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ 
মাত্র হইতে পারে না) আর যাহা কিছু আমার ০১)০০রূপে প্রতীয়মান হয়, 
সে সমস্তই আমার পক্ষে প্রাতিভাসিক বাঁ 0112110175672] মাত্র, অথবা 
ব্যাবহারিক বা! 18£17880 মাত্র। এই হিসাবে জগৎ মিথ্যা। উহার 
ভিতরে আম! হইতে স্বতন্ত্, আম! হইতে নিরপেক্ষ স্বাধীন কোনও 901)3- 
(80০9 নাই। বুদ্্দেবের প্রচারিত জগত্তত্বে বেদান্তের এই শেষ.কথা- 
টুকু মানিগা লওয়া হইয়াছে । এ সম্বন্ধে বেদাস্তী এবং বৌদ্ধ উভয়েই 
83006109 100811500 09910? গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার পরেই 
বেদাস্তী এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে মস্ত প্রভেদ। প্রতীয়মান জগৎ যে 
প্রতায়ের পরম্পরা মাত্র, এইটুকু মাত্র স্বীকার করিয়াই বৌদ্ধ নিরম্ত হয়েন; 
এই প্রত্যয় পরম্পরার 1১899 কোথায় সে সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিতে 
চাহেন না । 12100010102] 71011050101) জগৎ ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করিয়া 
যতদুর “যাইতে পারে, বৌদ্ধ ততদুর পর্য্যন্ত গিয়াছেন ; হয়ত তাহার অধিক 
যাওয়া 15070171081 7201119901)5র পক্ষে আবশ্তকও নহে, এবং উচিতও 
নহে। কিন্তু বেদান্ত এখানে থামিতে পারেন নাই । তিনি বৌদ্ব-স্বীক্ৃত 
এই বিশ্বজগৎ রূপ ভূয়া বাজির ভিতরে একটা তত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। 
সেই তত্ব আর কিছু নহে,_-আমি; ইহাকে আত্মাই বল আর ব্রহ্মই বল, 
3616 বল 1৫০ বল, তাহাতে কিছু আসে যায় না । বেদীস্ত এই পরম 
পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দিহান নহেন। ইহাই তাহার মতে 
একমাত্র সৎ পদার্থ; যাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ সংশয় মাত্র চলে না । 
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এই আমি কোনও রূপ তর্কের বা বিচারের বিষর নহে) ইহা] 
একেবারে উপলব্ধির বা সাক্ষাৎকারের বিষয়। যতক্ষণ উপলব্ধি না ঘটে, 
ততক্ষণ হাজার বিতর্কেও ইহার সন্ধান মিলিবেনা। এমন কি সাধনার 
পথে নামিলেও ইহার জানে পাশে ঘুরিয়া ঘুরিক্ন। মরিতে হইবে। কিন্ত 
একবার কোনও রূপে তাহার দেখা পাইলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর 
কোনও সন্দেহ থাকিবে । তখন ভিগ্যাতে হৃদয়প্রস্থিঃ ছি্াস্তে সর্বসংশয়াঃ | 
বৌদ্ধ দেখ! পান নাই, তাই তাহার অস্তিত্ব মানিতে চাহেন নাঁ। তিনি 
ঠিকই বলিতেছেন; তর্কের দ্বারা যখন তীহাকে মানাইতে পারিব না, তখন 
তাহার সঙ্গে তর্ক করিয়। লাভ কি? 

এইখানে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। বেদান্ত যাহাকে 
একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, বৌদ্ধ তাহার কোনও প্রমাণ পান না, 
অন্তএব মানিতে চাহেন না । ছুয়ের মধ্যে কোনও রূপ সামগ্রস্ত সাধন একে- 
বারে অসম্ভব । ছুয়ের মধ্যে গোড়ায় অনৈক্য থাকায় 70801108] ০01- 
৫৪০৮ ব্যাপারে উতয়কে কতকটা ভিন্ন পন্থা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। 
এই 778009] জগৎ ব্যাপারটাকে উভয়েই অবিষ্থা হইতে উৎপন্ন ধরিয়া 
লইন্মাছেন; এই অবিদ্ধা,_জ্ঞানের অভাব অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। কিন্ত বেদাত্ত 
বলেন যে, সর্ববন্ধনমুক্ত মর্ধ্তৌভাবে স্বাধীন আমি সম্পূর্ণ স্বঙ্াক্রমে 
আঁমার আনন্দের জন্য বন্ধ সাজিয়া সুখ ছুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি। 
সুখের অভিনয়ের সহিত ইহাতে যে দুঃখের অভিনয় দেখা যায়, সেও 
আমার আনন্্রই জন্ত; কেন আমি আমার এই দুঃখ ভোগের অভিনয় 
করিতেছি এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই আমার স্বাধীনতা বিষয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ হয়। আমি সর্ধবন্ধনমুক্ত ; আমার এই লীলাভিনয়ে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 

বৌদ্ধের পক্ষে এ পথে যাওয়া অসম্ভব। তিনি এই আননস্বরূপ 
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আত্মাকে একেবান্রে দেখেন নাই ; এবং প্রতীয়মান জগতে যে মহাছুঃখ 
বিগ্মান, সেই ছুঃখকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এই দ্ঃখকেই 
তিনি অন্যতম আধ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার 
হৃদয় জীবের দুঃখ দেখিয়া যে উথলিয়৷ উঠিবে, তাহাতে বিস্ময় কি? 
বোধিক্রমতলে সন্বোধিলাতের সময় তিনি সেই ছুখ নিরোধের 
উপায় আবিার করিয়াছিলেন । 

এই ছুঃখ নিরোধের নাম, নির্বাণ । বেদাস্তের মুক্তি আর বৌদ্ধের 
নির্বাণ, এই ছুইয়ের মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। মানুষে স্বকৃত 
কর্মের ফল ভোগ করে, এটা সফলেই মানে। কেবল মানুষ কেন, 
জীব মাত্রকেই সখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমন কি 
39097 জীবের পক্ষে স্থখ লাভের এবং ছুঃখ বর্জনের নিরন্তর 
চেষ্টাই জীবন। এ চেষ্টার সমাণ্ডিই জীবের মৃত্যু । ইহা 0051110 ৮1০- 
০৪5৪এর অন্তভূক্ত। এই 099010 7%:০০859ট| মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা 
মানে না; আপন মনে আপন নির্দিষ্ট বিধানে চলে) ইহার উপর মানুষের 
প্রভৃত্ব নাই, বরং মানুষ ইহার অধীন হইয়াই স্থ ছুঃখ ভোগ করে। 
এখানে 18৬ 01081058110 বিগ্ভমান ; তাহাকে নিয়তি বলিতে পারা 
যায় )৭উহা নিষ্ঠুর ও নির্শম। বেদপন্থী ও বুদ্ধপন্থী উভয়েরই ভাষায় 
ইার নাম, খত নিয়ম। 

মানুষ ইহার অনুগত হইয়া চলিলে সুখ পায়; না থ 
পায়; ইহা সেই নিয়তির ব্যবস্থা। ঝড়বৃষ্টি ভৃকম্পের উৎপাত হইতে আগুনে 
হাত পোড়া পর্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা। ইহার সহিত ধর্্মাধম্্ের কোনওরূপ 
সম্পর্ক নাই ; সমস্ত [/775108] 9০167706 এই নিয়তির জটিলতা উদ্ঘাটনে 
নিষুক্ত আছে। এই নিশ্মতির কাছে প্রধান পাপ,_অজ্ঞতা | [1)510৫1 
1.৪ সাধু অসাধু বিচার করে না নির্বিচারে মকলকেই সমান দণ্ড দেয় 
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101081081 1৪ ইহারই একটা 70816100187 8379০. 1১17051- 
08] এবং 93101081081] ১0167065 মানুষের অজ্ঞতা দূর করিয়া মানুষের 
সখ বৃদ্ধিরও ঢুঃখ হাসের চেষ্টা করে। ব্যাপারটা বৈ ৮০6এর সঙ্গে সন্ধি- 
স্থাপন মাত্র। 81019হ/র উপর প্রতিষ্ঠিত একালের 9০০10108 নানা 
উপায়ে মানুষকে এ বিষয়ে পথ দেখাঁইবাঁর চেষ্টা করিতেছে । [7011121121) 
[07105 এবং 25০11010172 [5007103 ইহার উপর উঠিতে সাহস করে 
না। তাহাঁরাও এই 0037010 [90935 এর দোহাই দিয়া মানুষের কর্তব্য 
নিরূপণের চেষ্টা করে; এমন কি 921108] ০0০0000এর ও 19831 
এবং 521700০0 খুঁজিবার জন্ত ব্যস্ত থাকে । আমার “কর্্মকথা” নামক 
পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধেই আমি এই পথে গিয়াছি ) এবং 15011700179107 
[00105 হইতে এই সমস্তার যতটা সমাধান হইতে পারে, তাহার চেষ্টা 
করিয়াছি। মানুষ একাকী আত্মরক্ষা করিতে পারে না) দেই জন্য 
একটা 019৪, ০0121000101 অথবা! 58৫এর অধীনতা স্বীকার করিয়া 
সাধারণের হিতের জন্ত আপনাকে সঞ্চিত করিয়! এবং ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; এরং যে কর্ম এই সাধারণ 
হিতের অন্গকুল, তাহা নিজের সঙ্কীর্ঘ স্বার্থের প্রতিকূল হইলেও 
ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়। দলের সহিত দলের, 5080এর সহিত 902৮০এর, 
অবিরাম জীবন যুদ্ধে 18005] 5919061011এর প্রভাবেই মান্ধষের 
যে সকল প্রবৃত্তি সমাজ হিতের অন্ুকুল, তাহা আপনা হইতে 
50190. হইয়! উঠিতেছে। 79591000091] 10)109 ূ এইরূপে 
মানুষের ধর্মজ্ঞানের বা! ০079016010৩ এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা 
করেন। আমার কর্কথায় ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । কিন্তু আমল কথাটার সমস্তা ইহাতে মিলে না । সমাজ 
হিতের জন্য বা লোক হিতের জন্য মনুষ্য যে ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা থাটি 
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লিলি তাস তাসলিমা পি পিস সি পোস্ট পপি বা লাপাত্তা লাতিন সিসি লাস পাস পি শা সি পাত 


1001811 নয়।- গোড়াতেই যখন ধরা হইতেছে, যে সমাজবদ্ধ হইয়া 
না থাকিলে মানুষ কিছুতেই বাচিবে না, তখন সমাজের জন্য বে ত্যাগ 
স্বীকার, তাহা শেষ পর্য্যন্ত নিজের জন্যই ত্যাগ স্বীকার । বে ত্যাগের 
ভিতরে স্বার্থের কিঞ্চিৎ গন্ধ মাত্র আছে, তাহা বিশুদ্ধ )০7911 হইতে 
পারে না। যে £০০এর জন্য মানুযু ত্যাগ স্বীকার করে, উহাকে £০০৭ 
০0 11)8 ৫1970956 0010091 বল, আর £০০% 01101077111 বল, 
জমকাল নামের আবরণের ভিতরে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে । এবং স্বার্থকে 
কেন্দ্র করিরা যে ত্যাগ,__-উহা' যত বড়ই হউক, উহাতে একটুকু মলিনতা 
থাকে । 9016০৩এর তরফ হইতে ইহার উপরে আর যাওয়া! চলে না। 
কাজেই খাঁটি 7007211 ব্যাখ্যা দিতে গিয়া এমন সব কথা আনিতে 
হয়, যাহা 9০5106এর আলোচনার বহিভূতি হইয়া পড়ে, এবং 901906 
তাহা শুনিয়া ঘাড় নাড়েন। ৪019] 5016000)কে নিংড়াইয়া 
0091010 [0:00639 হইতে যতট! আদায় করিতে পারে, তাহা৷ আদায়ের 
পর অন্ত পথ আশ্রয় করিতে হয়। কর্্মকথার শেষ প্রবন্ধ “বজ্ঞে আমি 
মেই নূতন পথের আভাস দিয়াছি। 

তাল কাঁজের ফল ভাল না হইলে ভাল কাজের কোনও 2:00%6 
পাঁওয়ধ যায় না); এবং 0092010 77090899এ মানুষের জীবনে ভাল কাজের 
ফল ভাল হয় না দেখিরা বেদপন্থী ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ উভয়কেই 
িথতো৩এর 0:09 এর পাশাপাশি আর একটা 0:39 এর 
অস্তিত্ব ম্বীকার করিতে হইয়াছে । উহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে কর্নিয়ম--বা [091 00611 এই জন্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ 
উভয়েই একটা অনাদি বর্মপ্রবাহ স্বীকার করেন) সধারণতঃ 
ইহারই নাম 0৪115101078000 বা জন্মাস্তর গ্রহণ। পূর্ব জন্মের 
কর্মের ফল মান্নবকে ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়, এবং এ জন্মের কর্ম 


১৮৬ বিচিত্র প্রসঙ্গ | 


পোপ - ৩ 


ফল পর জন্মে ভোগ করিতে হয়; এইরূপে জন্ম পরম্পরায় 
বিচরণের নাম--সংসার। 9019002এর বর্তমান অবস্থায় এই 
জন্মপরম্পরার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। একালের কোনও কোনও 
বৈজ্ঞানিক পরজন্ম মানিতেছেন, কিন্তু যে প্রমাণটুকু নহিলে উহা 
সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, সে প্রমাণ 
এখন উপস্থিত নাই। মৃত্যুর পর কোনওরূপ সুক্মতর দেহ 
অবলম্বন করিয়া মানুষ থাকে কি না তাহা বিজ্ঞানেরই আলোচ্য । ভবি- 
স্যতের বিজ্ঞান শান্ত্র ইহার হয়ত উত্তর দিবে) বর্তমানে সে তর্ক তুলিয়া 
বিশেষ কোনও লাভ নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধের পক্ষে 01072] $0161006 
গড়িবার জন্য এই 1000090১655 আবন্তক হইয়াছে। এ জন্মের যত 
কিছু কষ্ট, তাহা গত জন্মের অসৎ কর্শের ফল, এবং এ 
জন্মের সংকর্ম্ের পুরস্কার এ জন্মে না গাঁইলেও পরজন্মে 
নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লইতে পারিলে 
[7078] 0010080৮এর একটা 98001101 পাওয়া যাইতে পারে । 18015 
এর ০7৫০7এ যেমন একটা 0825811010এর 01217 বাধ! আছে, 10019] 
018এ ও সেইরূপ একটা কর্মপ্রবাহের 01881) বীধা আছে। 
উভয়ই মান্গষ হইতে সর্বতোভাবে স্বাধীন। উভয়কেই নিয়তি 
বলিতে পারা যায়। জীবমাত্রেই, দেবতার! পর্যযস্ত,-_-এমন কি ব্রহ্গা, 
বিষ, মহেশ্বর পর্য্স্ত-এই নিয়তিব অধীন) তীহারাও 
কর্ধবশতঃ ছুই রকমের অধীনতা, 0000018] 0057210 [70০89$এর 
অধীন্তা, এবং 1010121 010780050010 [0:00695এর অধীনতা। স্বীকার 
করিতে বাধ্য । এই অধীনতাই জীবের পক্ষে প্রক্কৃত বন্ধন এবং এই বন্ধনের 
ফল কখনও সুখ কখনও ছুঃথ। কেবল ইহজীবনে নহে, জীবনপরম্পরায় ; 
সুখে হুঃখে মিশিয়া জীবন পরম্পরা! চলিয়া যাইতেছে । বৌদ্ধ ইহাতে 
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সিসি 


খের ভাগটাই. বড় করিয়া দেখিয়াছেন; তাহাতে কিছু যায় 
আসে না। 
স্বকৃত কর্মের ফলে এই জন্ম জল্মান্তরের ভ্রমণ হইতে কোনও রূপে 
খোলসা না পাইলে এ ছুঃখ হইতে নিস্তার নাই। বৌদ্ধ এবং বৈদাস্তিক 
এই নিস্তারের পথ দেখাইয়াছেন। বেদাস্তী বলেন, আমি সর্বতোভাবে 
যুক্ত পুরুষ ; কেবল নিজের আনন্দের জন্য একটা জগৎ স্থ্টি করিয়া, এবং 
সেই জগতে যে নিয়তি দেখা যাইতেছে সেই নিয়তির বন্ধন স্বীকার করিয়া, 
একটা সখ ছুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি মাত্র। আমি 
মুক্তই ; আমার এই বদ্ধবং আচরণে আমার আনন্দ। বাহির হইতে অন্য 
কেহ আমাকে এই বাধ্যবাধকতায় আনে নাই। আমি পুর্ণকাম অথবা 
আথুকাম। আমার কোন কামনা না থাকিলেও কেবল মজা দেখিবার 
জন্য এই লীলাভিনয় করিতেছি মাত্র। কাজেই এই জন্মজন্মাস্তরে 
পরিভ্রমণ ব্যাপারটাই একটা ভুয়াবাজি বা কৌতুক মাত্র। বাহিরের 
যে নিয়তির_-1390819] 01061ই হউক বা 17018] 0106াই 
হউক-যে নিয়তির অধীনত্ব আমি স্বীকার করিয়াছি, সে 
নিয়তিটাও আমার এই খেলার জন্য স্থষ্ট। স্বকল্লিত 
নিয়মেপ্ধ বন্ধনে সুখ দুঃখ ভোগের অভিনয় করিরা আমি আনন্দ 
পাইতেছি; অন্য কেহ আমাকে ছুঃখ ভোগে বাধ্য করে নাই। আমি 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমেই যাহাকে ছুঃখ বলে, তাহাই ভোগ করিতেছি। 
ছুঃখনিবৃত্ির 5০1800) ত আমার হাতেই রহিয়াছে। আমি 
দুঃখী নহি, ছুঃখভোগের অভিনয়কারী মাত্র। আমি চিরমুক্তই, কাজেই 
আমার পক্ষে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব সে কথাই উঠিতে পারে না। 
আমা ভিন্ন অন্য জীব কেনছুঃখ ভোগ করে, এবং কিরূপে সে'দুঃখ 
হইতে মুক্তি লাভ করিবে, সেরূপ প্রশ্নই বেদীস্তের কাছে উঠে ন1) কেন 
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না বেদীস্ত অন্য জীবের অস্তিত্বই মানেন না। মতসদৃশ আর যে সকল 
জীবকে রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই, আমি তাহাদিগকে আমার অভিনয়ের 
জন্য তৈয়ার করিয়া লইরাছি মাত্র। তাহাদের কোনও প্রকৃত অস্তিত্ 
নাই | ৰ 

বৌদ্ধ যাহাঁকে নির্ব্বাণ বলেন, তাহা বেদান্তের এই যুক্তির সঙ্গে ঠিক 
এক নহে, হইতেই পারে না) কেনন!, বৌদ্ধ এই আমার অস্তিত্বই স্বীকার 
করেন না। বৌদ্ধের নিকটেও জগৎ প্রত্য়পরম্পরামাত্র ; কিন্ত কাহার 
প্রত্যয়? এ প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন, কাহাঁরই নহে। প্রত্যয় আছে বটে) 
কিন্তু সে প্রত্যয়ের অন্ুভবকর্তী কেহ নাই। বেদান্তের নিকট যে আত্ম! 
বা 96] বা আমি স্বতঃসিদ্ধান্ত পদার্থ, বৌদ্ধের কাছে তাহার অগ্তিত্বের 
কোনও প্রমাণই নাই। এই 9০1এর যখনই তিনি অনুসন্ধান করিতে যান, 
তখনই তিনি 5০1কে দেখিতে পাঁন না । 797০910/টাই দেখা যায়; কে 
[১০7০০1%০ করিতেছে, তাহাকে দেখাযায়না। কন্মআছে, কিন্তু কর্মের 
কোনও কর্তা নাই। দুঃখের ভোগ আছে, কিন্তু দুঃখ ভোগ করিবার কোনও 
লোক নাই। আমি একজন আছি, এবং সেই আমি ইহ জন্মে এবং জন্ম 
জন্মান্তরে চুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা মনে করাই ভূল। ইহাই অবিষ্। 
কাজেই আমি নাই? অর্থাৎ ছুংখ ভোগ করিবার কেহ নাই, এইটা মনে 
করিলেই, অর্থাৎ অবিদ্াট! দূর হইলেই ছুঃখের অস্তিত্বে কিছুই 
যাবে আস্বে না। এর ভ্রমটা বা অবিদ্যাটা গেলেই নির্বাণ। নির্বাণ 
প্রাঞ্তির পর মানুষের কি অবস্থা থাকে, তাহা লইয়া অনেক বাকৃবিতগ্! 
এবং আলোচনা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, উহ দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা । তখন 
ছুঃখ কিছুই থাকে না। দুঃখ একটা! প্রত্যয় মাত্র। এবং সেই প্রত্যয়টা অবিপ্বা- 
জাত; অর্থাৎ একটা ভ্রম মাত্র । ইহা বুঝিলে আর ছুঃখ কোথায় থাকিবে? 
অতএব নির্ধাণের অবস্থা পরম শাস্তির অবস্থা । কেবল এইটুকু বলিয়া 
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অনেকে তৃপ্ত থাকিতে চাহেন না। যে অবস্থায় দুঃখ নাই বা কেবল 
শান্তি আছে, তত্প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই 
উহাতে আনন্দ থাকিবে । বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেখানে নির্বাণের অবস্থাকে 
আনন্দের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা আছে, এই দলের পণ্ডিতের মেই সকল 
স্থানকে প্রমাণ বলিয়া দেখান। কিন্তু ইহাতে 108০ এ বাধে। বৌদ 
যখন আত্মাকে বা জীবকে মানেন না, কোনরূপ অধিকারী নিত্য বস্ত 
মানেন না, তীহার কাছে 146 যখন কোনওরূপ 8910 নহে, কেবল 
একটা 738000017£ মাত্র, এবং সেই 0০০০11£এর অন্তস্তলে কোনও 
৪01১5082000 নাই, তখন নির্ধাণের অবস্থাকে আনন্দের অবস্থা কিরূপে 
বলা যাইবে, শান্তির অবস্থাই বা কিরূপে বলা যাইবে? বৌদ্ধ মতকে 
যে [09811910 1২1101119য বলা হয়, তাহা এড়াইবার কোনও উপায় 
দেখি না। ১২10]19 বলিলে বৌদ্ধও সন্তবতঃ দুঃখিত হইবেন না। 
বৌদ্ধ মতের 10৫108] পরিণতি মাধামিকদের শূন্যবাদে। [1 
অবশ্ই 0১০01010৫ মাত্র; এবং সেই 19০02011)6এর ধারাটা বা 
০০]15৫টা ধ্রাবাঁধ! নিয়তির অধীন । ইহা একেবারে 66০10717216 
কাহারও কোনও তোয়াকক না রাখিয়া আপন মনে আপন পথে চলিতেছে। 
কিন্তু ইহা দেখিতেও কেহ নাই, ইহা ভূগিতেও কেহ নাই। এরূপ যে 
ঘটিতেছে, ইহা মনে আনাই যখন অবিদ্যা, তখন সেই অবিদ্ভা৷ যতক্ষণ 
আছে, ততক্ষণই এই 06০০0701001 অবিষ্া লোপের বা নির্ববাণের 
সহিত এ 6002210£টাও লুপ্ত হয়। উহা শূন্য। এই শূন্য মানে কি? 
মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন ণউহা আছে, তাহা বলিব না; উহা নাই, 
তাহাও বলিব না।” 

কাজেই বেদাস্তীকে কথনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা চলে না। জগৎ 
প্রত্যয়পরম্পরা ; এবং এই প্রত্যপূপরম্পরা আগান্ততঃ 05691-07015 
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এর অধীন) এইটুকু উভয়েই স্বীকার করেন; কিন্তু বেদাস্ত্রী জোরের সহিত 
বলিলেন যে প্রতায় পরম্পরার স্থষ্টিকর্তী এবং সাক্ষী একজন আছেন। 
মে আমি বই আর কেহ নহেন। আমি আমার আনন্দের জন্য এই 
0991700111190এর স্থষ্টি করিয়া এবং আপনাকে সেই বন্ধনের পাশে 
বদ্ধ করিয়। বন্ধবৎ আচরণ করিতেছি, এবং বদ্ধ সাজিয়া! খেলা করিতেছি । 
[১59102] ও 10072] উভয় 070০1ই যদি এই বূকম ভুয়া বাজি হয়, 
তাহা হইলে মানুষ কেন এবং কি উদ্দেশ্তে ভাল কাজ করিবে, এই একটা 
বিষম প্রশ্ন উঠিবে । ধর্মীধন্ম পাপ পুণ্য সবই মিথ্যা হইয়া যার। কোনও ্ূপ 








চে 


বিধি নিষেধও থাকে না। কাজেই এই মত প্রচারের ফলে £১000010180-- 


190) বা স্বেচ্ছাচারিতা। আসিয়া পড়ে । কাঁজেই এই মতটা শেষ পর্য্যন্ত 
8110-50901%1 এমন কি 100070121 হইয়া পড়ে । সর্বপাধারণের মধ্যে 
এই মত প্রচারের ফলে যে এইরূপ কুফল ঘটয়াছে, ইতিহাঁস তাহার সাক্ষী। 
বৌদ্ধের নির্ববীণলাভ ব। বেদান্তের মুক্তিলাভ এক হিসাবে সর্ববন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ; ইহ বুবিলে কর্মে আসক্তিও থাকে না প্রবৃত্তিও থাকে না। 
কিন্তু বুঝিয়াছি মনে করিলেই বুঝা হয় না। নির্বাণ বা মুক্তি একটা 
[0০91 মাত্র। জীবের যত দিন জীবন, তত দিন সে বদ্ধবৎ আচরণে বাধ্য। 
এই বন্ধনের অবস্থায় কর্ম পরিত্যাগের কাহারও ক্ষমতা নাই ; এবং১০০3- 
0010 00093 এর অধীন থাকিয়া, 71)/51০81 ও 11078] উভয় 0:97 এর 
অধীন থাকিয়া, দুঃখ বর্জনের এবং সুখ প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকে বাধ্য। 
বৌদ্ধ বলেন,_আচ্ছ! কর্ম খন তোমাকে করিতেই হইবে, তাহার ফলে 
সুখ ইহজন্মে না পাও, পর জন্মে নিশ্চয়ই পাঁইবে। কোন কাজটা ভাল 
কাজ ও তাহার ফল সুখ, ও কোনটা মন্দ ও তাহার ফল ছুঃখ, কম্মম নিয়মে 
তাহ! নির্দিই আছে। ইহাই বুদ্ধদেবের আষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাই সদ্‌ ধর্ম। 
বৌদ্ধমতে ইহা'র প্রমাণ বেদ নহে, ইহার প্রমাণ ভগবান তথাগতের উক্তি। 
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এই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে তগবান্‌ তথাগত মাঝে মাঝে অবতীর্ণ 
হইয়! ইহ! পুনরায় প্রচার করেন। তথাগতের মাঝে মাঝে আবির্ভাব,--ইহাও 
0091710 0:90699 এর সামিল ) ইহার নাম ধর্মনিয়ম । গাছে যেমন মাঝে 
মাঝে ফুল হয়,সর্ধদা হয় না, ইহাও তদ্রুপ। বেদান্তও ঠিক সেই রূপ বলেন। 
বন্ধনের দশায় কর্ম ত্যাগের কোনও উপায় নাই । কর্ম খন করিতেই 
হইবে, তখন ভাল কাজ কর, ভাল ফল পাইবে) এখন না হউক পরে। 
মন্দ কাঁজ করিলেও ছুঃখ পাইবে, এখন না হউক, পরে। কোন্‌ কাজ 
ভাল, জিজ্ঞানী করিলে তিনিও বলিবেন, ইহাও নিরতি বির্দিষ্ট ধরাবাঁধা 
রহিয়াছে; তুমি দেখিয়া লও । | 
এই ধর! বাঁধ! কর্ম -নিয়ম সকলে স্বচক্ষে দেখিতে পায় না। যারা দেখিতে 
পায় না তাহাদিগকে বলা হয়, খধিগণ ইহ! দেখিতে পাইতেন। তাহারা যেরূপ 
আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কাজ কর) অথবা তাহাদের বাক্য 
স্মরণে রাখিয়া মহাজনের যাহী বলেন, অথবা যাহা করেন, সেই মতে 
কাজ কর। অতএব ধন্মের প্রমাণ,-শ্রুতি, স্বৃতি এবং সাচার । ধর্ম 
শান্ত্রকারেরা প্রায় একবাক্যে ধর্মের আর একটা চতুর্থ প্রমাণের উল্লেখ 
করিয়াছেন )--উহার নাম আত্ম তুষ্টি। টিকাকারদের মধ্যে অনেকে এই 
কথাটটুর সন্কীর্ণ অর্থ লইয়াছেন। শ্রুতি, স্থৃতি, সদাচার যেখানে কর্তব্য 
পথ দেখায় নাই, সেখানে নিজের যাহাতে তুষ্টি হয়, সেই মতে কাজ কর। 
আনি কিন্ত এটাকে ছোট কথা মনে করি না। আত্মার যাহাতে পরিতোষ 
হয় )_এখানে আত্ম! অর্থে নিশ্চয়ই বেদান্তের আমি, যিনি আনন্দের জন্ 
এই বিশ্ব স্থষ্টির অভিনয় করিয়াছেন, এবং জীব সাজিয়! সেই জীবের 
অন্তর্ধামী রূপে জীবকে কর্তব্য পথে প্রেরণ করিতেছেন। ছোট করিয়া 
বলিলেই ইহাকে 00155016106 বলা হয়, এবং এই (01759191009 এর 
প্রেরণাই কর্তব্য পথে শেষ প্রেরণা এবং প্রধান প্রেরণ । 
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হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েই মানিয়! লইতেছেন যে ভাল কাঁজের ফল 
ভাল হইবেই | চ1)5108] 9001)0৪ এ কথার কোনও প্রমাণ না দিলেও 
হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের কাছে [10121 90620৩ এর ভিত্তি পত্তন এখানে । 
কোঁন কাজের ফল ভাল, কোন কাজের ফল মন্দ, তাহা এক রকম ধরা 
বাধ! নির্দিষ্ট হইয়াছে । উহ মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা মতামতের কোন 
অপেক্ষা করে না। মানুষকে কেবল উহার আবিষ্কার করিয়া তদনুসারে 
আপনার জীবনযাত্রা! চাঁলাইতে হইবে । সকলের পক্ষে উহার আবিষ্কার 
সাধ্য নহে ; সেই জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। খাহাদের সেরূপ 
চোখ আছে; তীহারা নিজে দেখেন এবং অন্যকে দেখাইয়। দেন। বৌদ্ধ 
মতে বুদ্ধগণ ও হিন্দুমতে খধিগণ ইহা দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। 
বৌদ্ধের নিকট ভগবান বুদ্ধগণের যে স্থান, আমাদের নিকট 
বেদের দ্রষ্টী খধিগণের সেই স্থান। তন্তান্ত সমাজের নিকট মুসা, 
ও অন্ত নবিগণ এবং মহম্মদের কতকটা সেই স্থান। এই ধর্ম সাধারণতঃ 
বিধি নিষেধ রূপে জনসমাজে প্রচারিত হয় । ইহাকে মোটামুটি 
কর্মের পথ, সাধনার পথ, 1১6112100 0119 এই আখ্যা দেওয়া যাইতে 
পারে। জনসমাজে অধিকাংশ লৌকই এই পথ ধরিয়া ধন্মাচরণ করে। 
কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই বলিবেন কর্মের পথে মুক্তি বা নির্বাণ 
আদৌ হইতেই পারে না। কেননা কর্ম যতই সৎকর্ম হউক না কেন, 
উহার একটা না একটা ভাল ফল হইবেই। সেই ফল ভোগ করিতেই হইবে) 
এবং ফল ভোগ মাত্রই বন্ধন। লোহার পিঁজরায় না হৌক, সোনার পিঁজরায় 
বন্ধন। অধিকাংশ স্থলে ইহার ফল অস্থায়ী। যেখানে স্থায়ী ফল.হয় সেখানেও 
দেবযান পথে, ব্রহ্গলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণলোকে, বা গোলোকে, স্থায়ী 
ভাবে অবস্থিতি ঘটে। এ সকল লোকে গেলে আর ফিরিতে হয় না। 
চিরস্থায়ী সুখের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই চিরস্থায়ী সুখ বেদান্তের মুক্তি 
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নহে। বৌদ্ধের নির্বাণও নহে। দেবলোৌকে ইন্ত্রলোকে যমলোকে 
বা নরলোকে বসবাম অধিকাংশ লোকের পক্ষে কর্ফলে ঘটে । 
সেখানে স্ুখও আছে, ছুঃখও আছে। সুখ দুঃখে মিশিয়া আছে, 
কিন্তু জুথ বা ছুঃখ কিছুই সেখানে চিরস্থায়ী নহে । এই সকল অস্থায়ী 
লোকের সহিত নরলোক বা মর্ত্য লোকের বিশেষ কোনও ভেদ নাই । মর্ত্য 
লোক ইন্দ্রলৌক যমলোক এ সমস্তই এক পর্য্যায়ের জিনিষ । সাধু বা 
অসাঁধুকে কর্মফলে এখানে বা ওখানে কিছু দিনের জন্য থাকিতে হয়। কর্মা- 
নুসারে সুখ বা দুঃখ ভূগিতে হয়। সর্বত্রই বন্ধন, প্রভেদ কেবল সুখ 
্ুঃখের 0012007. এবং মাত্রা লইয়া। বেদের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে 
বৌদ্ধেরা মানিয়া লইয়াছেন, এবং তাহার উপর আরো অনেক দেবতা 
ড়াইয়াছেন। অনুর, রাক্ষস, প্রভৃতিকেও মানিয়৷ লইয়াছেন। হিন্দুর 
দেবতা তেত্রিশকোটা হইলে, বৌদ্ধের দেবতা! বহু তেত্রিশ কোটি হয়। 
ইহারা সকলেই জীব এবং কর্মফলভোগী ; এবং সকলেই কাম লোকের 
অধিবাদী। বৌদ্ধেরা এই কামলোককে এগারটা কুঠুরিতে ভাগ 
করিয়াছিল। তাহার মধ্যে ছয়টা,__ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিবাস বা দেব- 
লোক । আর পাঁচটা যথাক্রমে, নরলোক, অস্থরলোক, প্রেতলোক, তিধ্যক্‌- 
লোক এবং নরকলোক। বৌদ্ধ মতে এই সমস্ত কামলোকটা মারের 
অধীন। জীবগণ তাহার অধীন থাকিয়া এ লোক হইতে ও লোকে, এ কুঠুরি 
হইতে ও কুঠুরি যাতায়াত করিতেছে, এবং স্থ দুঃখ ভোগ করিতেছে । 
বেদপন্থী হিন্দু এই মারের আধিপত্য স্বীকার করিবে না। কিন্ত 
তাহার নিকটেও এই সমুদয় লোক বর্তমান; এবং সংসারে বন্ধ জীব 
এখান হইতে ওখানে যাতায়াত করে। পূর্বে যে পিভৃযানের 
কথা কহিয়াছি, খুব সম্ভব সেই পিতৃযান হইতেই এই বিবিধ লোঁকের শাখা 
পল্পব বাহির হইয়াছে । ভারতবর্ষের সেই লুপ্ত অধ্যায় কয়টা পাওয়া গেলে 
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এই শীখা পল্লব কিরূপে কবে গজাইয়াছে তাহা বুঝা! যাইত। সগুণ 
্রন্মের উপাসনা ফলে যাহারা, দেবযাঁনে যাঁয়, তাহাদিগকে আর ফিরিতে 
হয় না। তাহার! মুক্তি পায় না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আর ফিরিয়া 
আসিতে হয় না। তাহারা যেখানে যায়, সেখানে চিরস্থায়ী স্থখ লাভ 
করে। ইহাকেই সপ্ুণ ব্রদ্ষের সালোক্য, সামীপ্য, সাধুজ্য বলা যাইতে 
পারে। বমের তয় তাহাদের নাই; এমন ক্কি ইন্্রলোকাি দেবলোকের 
অস্থারী স্থখও তাহাদের পক্ষে তুচ্ছ। ব্রহ্মলৌকে শিবলোকে, ব৷ বিষ্লুলোকে 
যাহার! স্থান পায়, তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। সাধারণ হিন্দুর 
প্রার্থনাই এই,--আমাকে যেন শমনভবন যাইতে না হয়। ব্রদ্ধা বিষ 
মহেশ্বর,_যিনি যাহার আশ্রয়, সে তীহারই নিকট তাহারই পারে 
তরীহারই চরণে স্থান পাইতে চার়। রথে চড়িয়া চতুভূ্জ মুত্তিতে 
বৈকুষ্ঠে যাইবার যে কথা শুনা যাঁর, সেটা এর চেয়ে কিছু বেশী। 
ইহাকে ঈশ্বরের সাধুজ্যলাভ বা সারূপ্যলাভ বলা যাইতে পারে। বেদাস্ত 
জীব ও ঈশ্বরের যে চরম এক্যের কথা বলেন, ইহা! সেই সম্পূর্ণ এঁক্য 
না হইলেও এঁক্যের অনেকটা কাছাকাছি। ভক্তের পক্ষে এতটা বোধ 
করি প্রার্থনীয় নহে।' তিনি চরণ পাইয়া, সমীপে স্থান পাইয়া কৃতার্থ। 
গোলোকের কথায় একথা বলা হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণের সহিত পূর্ণ মিলনে 
ফ্কেবল শ্রীরাধারই অধিকার । অন্তে তাহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাদের 
লীল1 দেখিয়াই তৃপ্ত। 

আমার অনুমান হয় যে বেদোক্ত দেবযানের মূল হইতে শাখা 
পল্লব বাহির হইয়া কালক্রমে ব্রঙ্গলোক হইতে গোলোক পর্যন্ত সমুদয় 
লোকের করনা .হইয়াছে। ভারতীক্» সাহিত্যের মাঝের খানিকটা 
লুপ্ত না হইলে আমরা এই ইতিহাসের ধারা নির্ণয় করিতে পারিতাম | 
বৌদ্বগণও মেই একইমুল হইতে প্রসারিত ডাল গ্রাল! ছ'টিয়া লইরাছেন। 


পাস পিসি 








ে্পাসপস্পিিসসিসপিাসপ সস 
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বৌদ্ধ মতে যাহারা কর্ণের পথে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় 
অথচ নির্বাণ পায় না, তাহাদিগকে ক্রমোল্নতি অনুসারে চারি শ্রেণীতে 
ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীকে পরকালে ছুঃখ ভোগ করিতে 
হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীকে নরলোকে একবার আসিতে হয়। তৃতীয় 
শ্রেণী অনাগমী $ ইহাদিগকে কামলোকে আদৌ ভিড়িতে হয় না। ইহার! 
মারের শীসন অতিক্রম করিয়াছে । অনাগমীদের স্থান যে লোকে, সেই 
লৌক,--রূপলেক; ইহার নামান্তর ব্র্গলোক। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যেই 
পাওয়া যায়। অনাগমীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ করিয়া বৌদ্ধেরা নান! নাম 
দিয়াছেন_ ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মপারিষগ্, ব্রহ্ধপুর়োহিত, মহাবন্ধ ইত্যাদি। 
হীনযাণী এবং মহাযাণী, ছুইয়ের মধ্যেই এ সকল নাম পাওয়া! যায়। এই নাম 
হইতেই বুঝা যাইবে, ইহা আমাদের সগুণ ব্রন্মের সালোক্য, সামীপ্য, 
সারূপ্য প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বৌদ্ধদের এই অনাগমী- 
দিগের গতি আমাদের দেবযান পথে গতি হইতে অভিন্ন । কর্ম্মপথে বৌদ্ধ 
মতে ধাহাদের স্থান সকলের উচ্চে, তাহাদের নাম অর্থৎ। ইহারা চতুর্থ 
শ্রেণীর সাধক | ই'হারা প্রায় সর্বববন্ধনমুক্ত ; ব্রহ্মলোকের উপরেও ই'হাদের 
স্থান। পরবর্তীকালে ই'হাদের অবস্থানের জন্য স্ুখাবতীর কল্পনা হইয়াছে । 
বৌদ্ধ এবং বেদাস্তী উভয়েই বিশ্ব জগৎকে নামস্ঈপাত্মক অর্থাৎ একট! 
নান মাত্র ও একটা! রূপ মাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। বেদান্তী নামরূপের 
অতীত আত্মাকে মানেন। বৌদ্ধ আত্মাকে ন! মানি! তাহার জায়গায় 
একটা শূন্য বসাইয়া দেন। এই গু কথা জানিলেই একের মতে মুদ্ধি 
এবং অন্তের মতে নির্বাণ । কিন্তু এই গড় তত্ব সাধারণের অধিকারে 
বহিভূতি। তাহাদের জন্ত কেবল কর্শের পথ। কর্মফল বিভিন্ন লোফে 
'যাতায়াত হয়, অথবা. কোনও উচ্চতর . লোকে চিরম্থে অবস্থিতি 
হয়। ব্রাহ্মণের মুক্তিণথ . নিজের জন্য খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আর 
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সর্বসাধারণের জন্য সে পথে চাবি দিয়! রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা 
সর্বসাধারণের জন্য নির্বাণের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, একথা ধাহারা 
বলেন, তীহারা হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয়েরই মুক্তিতত্ব এবং 
কর্মতিত্ব কিছুই বুঝেন নাই। উভয়ের মতেই মুক্তিতত্ব জন- 
সাধারণের অধিকারবহিভূতি। তবে কর্ধপথে চলিতে চলিতে 
এক দিন না এক দিন, এ জন্মে বা জন্মীস্তরে এমন দিন আমিতে 
পারে, যখন মুক্তি জ্ঞানগম্য হইবে, এবং অধিকারে আসিবে । ব্রাহ্মণের 
মতে সেই অধিকার লাভে স্ত্রী এবং শূদ্রেরও কোনও বাধা নাই। বেদের 
৪৮ উচ্চারণে তাহাদের সামাজিক অধিকার না থাঁকিলেও স্থৃতি শাস্ত্রে 
বা পুরাণ ইতিহাসের সাহায্যে বেদাস্তের মর্ম পরিগ্রহ করিয়া যুক্তির 
তাহারা৷ অধিকারী হইতে পারে। বেদের (৩ পাঠে অধিকারী ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত যে চেষ্টা মাত্রেই বেদাধ্যয়নের ফলে বা যাগন্ত দ্বার! মুক্তির 
অধিকারী হইবেন, এমন কথা কোনও জায়গায় নাই। যে দ্বিজ, সে পূর্বব 
জন্মে সুরূৃতির ফলে উন্নত )-দ্বিজাতি সমাজে জন্মলাভ করিয়া এবং 
বেদ বেদান্তের 011211)91 16%৮ পাঠে সমাজদত্ত অধিকার পাইয়া 
সাধনার পথে অগ্রসর হইবার কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়াছে, এই মাত্র । 
যে কোনও শুদ্র বেদ পাঠে অধিকারী না! হইয়াও স্মৃতি পাঠের' সাহায্যে 
অথবা পূর্বব জন্মাজ্জিত সাধনার বলে অথবা ক্ক্পাবলে মুক্তির অধিকারী 
হইতে পারেন। ব্রাহ্মণই হউক আর শূদ্রই হউক, কাহারও পক্ষে মুক্তি 
অনায়াস লত্য নহে। “নায়মাত্মা বলহীনেন লত্য+” এবং “যমেব এ বৃথুতে 
তেন লভ্যঃ,৮-_একথা ব্রাহ্মণ শূত্র উভয়েরই প্রতি, এমন কি আধ্য সমাজের 
সহিত নিঃসম্পর্ক শ্্নেচ্ছদের প্রতিও প্রযোজ্য । বেদবিহিত বৈধকন্মের 
অনুষ্ঠানে মুক্তি হইতে পারে না, কেবল সদ্গতি মাত্র হইতে পারে ; 
ব্রাহ্মণের সমুদয় শাস্ত্র একবাক্যে এই কথ! বলিতেছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে 
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সি লান্মিণ সপ্ত ২ পানামা সপাসিপী, 


এবং কর্মকাণ্ডে এ বিমরে কোনও বিসংবাদ নাই। বৈধ কর্মের ফলে 
সদগতি হইবে, কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতীরা ইহার অধিক কিছুই বলেন না । 
সেই সদ্গতির নাম স্বর্ণবাস; এতরে় ব্রাহ্মণাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষায়,__ 
কোনও না কোনও দেবতার সহিত একাত্মতা লাভ বা সাধুজ্য লাভ, অথবা 
কোনও না কোনও দেবতার প্রিয়ধামে গমন ব1 তাহার সালোক্য 
সামীপ্য ইত্যাদি লাঁভ। 

বৌদ্ধ মতেও কেবল শীল বা সৎকর্মদ্বারা নির্বাণ হয় না। শীলের 
উপর সমাধি ( যোগবল ) থাকিলে অনাগমীর অবস্থা বা ব্রহ্মলোকে স্থান 
হয়। তদুপরি প্রজ্ঞা (জ্ঞানবল) থাঁকিলে অর্থতের অবস্থা, অরূপ লোকে 
বা স্ুখাবতীতে স্থান হয়। অর্থতেরা নির্বাণপ্রাপ্ত নহেন। এক 
জন্মে অর্ৎ হওয়াও সকলের সাধ্য নহে। বহু জন্মের চেষ্টায় ক্রমোন্নতি 
আবশ্তক । 

বৌদ্ধেরা বেদের এবং বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞের বিরোধী ছিল, এ 
কথা কতক সত্য এবং কতক মিথ্যা। আমরা যে অর্থে 
বেদের প্রামাণিকত| স্বীকার করি, বৌদ্ধগণ অবশ্য সেরূপ 
করিত না। আমাদের পক্ষে খষিগণের যে স্থান, বৌদ্ধদের পক্ষে 
বুদ্গগণের সেই স্থান। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধগণের মধ্যে অন্যতম 
মাত্র। আমরাও যেমন বলি,_কালে কালে ঈশ্বরের অবতার হয়; 
বৌদ্ধেরাও সেইরূপ বলিত, কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ই যাহীকে ধর্ম বলেন, সেই ধর্মকে সকলে দেখিতে 
পায় না; খবিগণ বা বুদ্ধগণ তাহা দেখিতে পান ও প্রচার করেন। 
এই অর্থে খধিগণ, এবং বুদ্ধগণ “সাক্ষাৎকৃত ধর্দমাণঃ” । আমরা খধিগণের 
উক্তিকে বেদবাক্য বলিগ্। গ্রহণ করিয়াছি, বৌদ্ধের বুদ্ধের বাক্যকে 
ধর্মের প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে; ইহার অধিক উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
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নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ষে যাঁগযজ্ধের নিষেধ করিয়াছিলেন । 
হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষেও যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ। এমন কি, আমাদের গৃহীর পক্ষে 
যে সকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার অধিকাংশই আমাদের সন্ন্যাসীর পক্ষে 
গ্রযোজ্য নহে। 

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতি যাগযজ্ঞের নিষেধে কোনও নুতনত্ব নাই। বৌদ্ধ 
গৃহীদের জন্ত বুদ্ধদেব কোনও রূপ পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন নাই । তাহার৷ 
মোটামুটি বেদ বিধি মানিয়াই চলিত, ইহা! আমরা অনুমান করিয়া লইতে 
পারি। একালের গৃহস্থের মধ্যে যাহারা গোঁড়া বৈষ্ণব, তাহারা যেমন 
সমাজের থাতিরে বেদবিধি মানিয়া চলেন, তবে বেদ বিধির গ্রতি তত 
শ্রদ্ধা দেখান না, বৌদ্ধ গৃহীর অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল। 
বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ত গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় । বুদ্ধদেব এই পাঁচ 
মহাযজ্ঞের সম্পাদন গৃহীরও কর্তব্য বলিয় নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। 

[১759108] আর 11018] এই ছুইটা স্বতন্ত্র 010৪: এর কথা বলিয়া 
আসিতেছি। [51081 আর [00181 18 উভয়ের অধীনতায় যথাযোগ্য 
শান্তিভোগ করিতে হয়, ইহা লইয়া একট! গণ্ডগোল আছে। 15108] 
]নদএর অন্ুজ্ঞাকে কেহ 17019] বলে না। তজ্জন্য যে শাস্তিভোগ, 
তাহাকে অসৎ কার্ষ্যের ফল মনে করা উচিত কি না বিচার্য্য। ইহজন্মে 
কার্দের সহিত ফলের সঙ্গতি দেখা যায় না। যাহার! ধর্মের জয় 
অবশ্থস্তাবি বলিয়৷ লোককে বুঝাইতে চাহে, তাহারা এইরূপে ফপরে 
পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে পরলোকের কল্পনা করিয়া সেইখানে 
পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয় ।. কর্মকথার ধর্মের জয়” নামক 
প্রবন্ধে আমি এ বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। ব্রান্ষণ বা বৌদ্ধ 
উভয়কে ই এই গোলে পড়িতে হইয়াছে এই জন্যই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা 
দরকার হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ব্বর্ের স্থখ ও নরকের ছুঃখ বর্ণনায় 
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পরস্পরকে হারাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । বৌদ্ধ বোধ হয় হিন্দুর এককাঠি 
উপরে গিয়াছেন। সাহিত্য, তাস্কধ্য, চিত্রবিদ্যা, দেবলোকের রখর্ধ্য 
ও নরকের ভীষণতা৷ দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ও মুসল- 
মান এ বিষয়ে পিছুপাও হন নাই। দেবলোকের মধ্যে ইন্ত্রলোক বোধ 
করি শ্রেষ্ঠ । সেখানে কর্পবৃক্ষ, মন্দার, পারিজীতি, কিছুরই অভাব নাই । 
কিন্তু হিন্দু-সমাজের নিতান্ত মূর্খও জানে, ইন্ত্রলোক খুব যে একটা স্পৃহণীয় 
পদার্থ তাহ! নহে! দেবতাদের এই রাজাকে যখন তখন অসুরের 
আসিয়া তাড়াইয়৷ দিত। সেই ইন্্রের পার্খে স্থান লাভ যে পরম পুরুার্থ, 
ইহা কোনও হিন্দুই বিবেচনা করে না। ইন্ত্রলোকে অবিমিশ্র স্থুথ 
নাই; এবং সেখানে বাস চিরস্থায়ী হয় না) নহুষের মত রাজা আসিয়! 
যে ইন্দ্রকে তাড়াইয় দিত, অতি মূর্থ হিন্দুও সে ইন্ত্রপদ্‌ প্রার্থনা করে না। 
হিন্দু ইন্তরত্ব চায় না; সে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত চায় না; নে 
এমন একটা স্থান চায়__যেখানে সে স্থায়ী ভাবে তিষ্টিতে পারে। মীমাংস! 
দর্শনের আচার্ধ্যদের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। ই'হারা বেদের কর্মকা 
প্রতিষ্টা করেন। ইহারা সমস্ত বেদ মানিতেন, রেদকে প্রতিষ্ঠা করাই 
ইহাদের কাজ, অথচ ইহীরা, দেবতা মানিতেন না। সাধারণ লোকে 
দেবতা মানে। সাধারণের নিকট দেবতার! ০১)০০ ০1 [2/09190101, 
অথবা ০১1৩০ 01 00591015 067০6001023 কিন্তু মীমাংসকিগের 
নিকট তাহারা 0070915 মাত্র। মীমাংসকদের তর্ক প্রণালীতে 
ইংরেজি নবিশ খুলী হইবেন। তাহারা বলিতেন, ইন্দ্র অত বড় এরাবত 
সহ ঘটে অধিষ্ঠান করিলে-ঘটে কুলায় কিরূপে? মাটির ঘট ভাঙ্গিবে না? 
দেবতার সম্বন্ধে যহাদের এই মত, তাঁহাদের নিকট দেবলোক কি পদার্থ 
বল! বাহুল্য । অথচ বেদে স্বর্গের কথা আছে। স্বর্গের অর্থ তাহারা 
করেন,_পরম সুখ, বৈধকণ্ধব সম্পাদন মনের যে সুখ সেই সুখ । কর্ধের 
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5 স্পস্ট এপস পাস সস পপর পপি স্পা সী 





একটা ফল আছে; তাহা কাহারও ইচ্ছার অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে 
ঘা। সৎ কর্মের অবশ্ঠস্তাবী ফল যে মনের সুখ, তাহাই স্বর্গ । 

খই মতের 5০1600180 ৮/০1) যতই হউক, ইহা জনসাধারণের 
হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না । তাহারা [9)531021 015838195 এর প্রলোভন 
চায়, [0551081 1212এর ভয় চায় | এই জন্যই নন্দন কাননের আর 
চৌষটি নরকের আবিষ্কার হইয়াছে। 

সুখের প্ররোচনা তই কার্যকরী হউক, স্থখের উদ্দেশে যে কাজ 
তাহা খাটি 22019116 অনুমোদিত নহে । নিজের সুখ না বলিয়া, সমাজ-_ 
হিত, লোকহিত, বিশ্বমানবের হিত বণিলেও চলে না; কেননা শেষ পথ্যস্ত 
[7070901ঠ”র জন্য ত্যাগ স্বীকার আত্মরক্ষার নামান্তর হইয়া 
দাড়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের একথা মানিতে বাধ্য হইরাছেন। 
কোনওরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ত্যাগ ন্বীকারে বিশুদ্ধ 17207811 
হর না। ত্যাগের জন্য ত্যাগ স্বীকারই খাটি 2১07911 । 
এই খাটি ত্যাগ স্বীকারের একটা পুরস্কার অনিবাধ্য ; উহাকে সুখ না 
বলিয়! অন্য কোনও নাম দেওয়া উচিত । শাস্ত্রে উহাকে আনন্দ বলা হয় । 
আমাদের ধর্ম্শান্ত্রে যে আত্মতুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মতুষ্টিই 
এই আনন্দ। সৎকর্থের ফল আয্মার পরিতোষ । পরার্থে ত্যাগম্বীকারে 
এই আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু এই আনন্দ পাইব, এইরূপ হিপাঁব করিয়া 
ত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে ইহাকে 20121 বলা চলিবে না । ত্যাগ স্বীকারের 
দ্বারাই, দর্ধভূতে আপনাকে বিলাইয়! দিয়াই, যে আত্মার পরিতোষ, যে 
আনন, ইহাতেই আত্মা যদি চরিতার্থ হয়, তাহাকে ইংরাজীতে 9০1 
19811590007. বলা যাইতে পারে। সর্বতভূতে আপনাকে বিলাইয়! দিম্না এই 
961 £581158000কে আমাদের শাস্ত্রে যজ্ত বল! হইয়াছে। বেদের 
কর্মকাণ্ডের ভাষ! হইতে এই শব্দটা কুড়াইয়া লইয়া তছুপরি এই চরম অর্থ 


৭ সিল বিণ সপ সি 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ২০১ 





সপা্পস্মিশাস্মপিস্মপাস্সিপসিপাসসিতাসি বা বাস্টিলাসস্দপস্িস্পিস্পিস্সিসিসমিসস্পাসটিপাসটিপাসপাসসি পানি স্পস্ট সিসি মিসড লোপা সিপাসসসসিি িল 


আরোপ কর! হইয়াছে। যজ্তেন যজ্ঞং অবজন্ত দেবাঃ,_ইহার সঙ্ধীর্ণ অর্থ 
বাহাই হউক,-_ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার এই উক্তির লক্ষ্য, সে বিষয়ে 
সন্দেহ মাত্র করি না । কর্্মকথার শেষ প্রবন্ধে আমি এ কথার আলোচনা 
তুলিয়াছি। 
এই প্রসঙ্গে আর গোটাকতক কথ! বলিতে চাহি । অনেকে বেদান্ত 
জ্তানের সহিত কর্মের বিরোধ কল্পনা করেন। যে মুক্ত, তাহার পক্ষে 
সংসারই যখন মিথ্যা, তখন তাহার কর্শের প্রয়োজন কি ? কর্্মও তাহার 
পক্ষে মিথ্যা । ফলে জ্ঞানপন্থীরা অনেকে কর্ধরত্যাগ করিতে বলেন ৷ এমন 
কি, পাঁপ পুণা উভয়ই তাহাদের নিকট অর্থশুন্ত হওয়ায় তাহাদের 
“মধ্যে 20001010105 বা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়। পড়ে। বেদান্তের 
মধ্যে এই বিরোধ আনি স্বীকার করি না। পকুর্ধন্নেবেহ কর্মানি জিজী- 
বিষেৎ শতং সমা:” ইহা বেদাস্তেরই উক্তি। জীবত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম 
এড়াইবার আমার উপায় নাই। ভগবৎগীতা৷ ইহা পুনঃ পুনঃ জোরের 
সহিত বলিগাছেন। 17115108] 18 এর অধীনত স্বীকার করিয়া যখন 
ক্ষধ! তৃষ্ণা নিবারণ করিতেই হইবে, শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিতে হইবে, 
তখন 21017] 19জ্ঘএর অধীনতা মানিব না বলিলে চলিবে কেন? পার 
দুইটাই বর্জন কর, একট। রাখিয়! অন্তের বর্জন চলিবে না। 
কাজেই বেদাস্ত এবং বেদাস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিগ্রস্থ ভগবদ- 
গীতা কর্মত্যাগ করিতে বলেন না। কর্মের সহিত মুক্তির বিরোধ 
নাই। আমি ত স্বেচ্ছাক্রমে নিজের আনন্দের জন্যই জীব সাজিয়া 
কর্মের খেলা খেলিতেছি। এই স্তেচ্ছাকৃত কর্ণের অভিনয় কি 
আমাকে বন্ধ করিতে পারে? এইযে কর্ম নিয়তি, ইহা ত আমারই 
স্থাপিত। স্বেচ্ছাক্রমেই আমি এই নিয়তির বশ হইয়াছি। ইহা যখন 
আমি জানি, তখন এই সংসার হইতে, এই কর্খের বন্ধন হইতে আমার ভয় 


২০২ বিচিত্র প্রসঙ্গ । 


রিট পলি পাস 


কোথায়? আমার কামনা নাই, আমি পূর্ণকাম; এবং আপ্তকাঁম) অথচ স্বেচ্ছা- 
ক্রমেই এই কর্মের লীলা করিতেছি। এই যে বিশ্বস্থষ্টি করিয়া জীব সাজিয়াছি, 
এবং আমার হাতে গড়া জগতের অধীনতা দ্দীকার করিয়াছি, বড় 
হইয়াও যে ছোট সাজিয়াছি, ইহাই ত আমার আনন্দ । এই বিশ্বস্থষ্টিই 
যজ্ঞ। আর যে সকল যজ্ঞ আমি সম্পাদন করি, সবই ত এই আদি যজ্ছের 
অন্ুকরণ মাত্র। এতদ্বারাই আমি আপনাকে চরিতার্থ করিতেছি, ইহাই 
আমার 3616 76911550101) ) আমি ত সর্বভূতের স্থষ্টি করিয়া সেই সর্ব- 
ভুতের অধীন হইয়াছি, তাহাদের নিকট আপনাকে বলিদান দিতেছি । 
আপাততঃ মনে হয় ইহা আম!র আত্ম সক্ষোচন, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ আমার 
প্রসারণ। সবইত আমার, এবং আঁমিই সব; কাহারও সহিত আমার ত 
বিরোধ নাই। এই ত্যাগ স্বীকারই যখন আমার আনন, ত্যাগাত্মক কণ্ম 
করিয়াই যখন আমার চরিতার্থতা, তখন আমি কর্ম করিব না৷ কেন? 
আমি মুক্ত পুরুষ,--ইহ! জানিয়াই যখন আমি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, এবং 
করিতেছি, তখন আঁগ্গ কর্মে ভয় পাইব কেন? কর্ম করিও না,_এইরূপ 
আদেশে আমি 16০ ৪৫০0 বাধ্য হইব কেন? আমার জন্য ইহকালের 
বৰ পরকালের কোনওরূপ সুখের প্রলোভন আবশ্যক মাত্র নহে। 

কেন কর্ম করিব? এ বিষয়ে আমি স্বাধীন। বিশবসথষ্টি রূপ মহা 
যজ্ঞ, তদর্থে জীবত্বন্বীকার বা আত্ম বলিদান, ইহাই আমার প্রধান এবং 
একমাত্র কন্ম। আর. যে সকল ছোট কাজ, সবই এই কর্মের অনুকূল 
হইলেই আমার আননদ। কোনওরূপ ফলাফল হিসাব না করিয়া 
কেবল ত্যাগের জন্য ত্যাগেই আমার চঠিতার্থতা প্রাপ্তি 5০]£ 7681798- 
0০)%আনন্দ লাভ এবং আত্মার পরিতোষ । দেই আনন্দকে নম্গুথে রাখিয়া 
তছুদ্দেশে আমার কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ণকাম আমার 
আবার উদ্দেশ্তট কি? তবে আমি মতকল্পিত পরের জন্য আত্মোৎসর্গ 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ২০৩ 


পপািাপিস্িসিসসি এি্পাখিলাসিপষিাদ পট লো লামা পট্টি সস পাসসসমিিপসিাসমি 





৯ পরা পিপাসা পাপা পাস পাটির সস লাস 


করি, এবং তাহাতে আনন্দই পাই, এই মাত্র । কাজেই কর্ম আমাকে 
বন্ধন করিতে পারে না। সংসারে যাহাকে দুঃখ বলি, তাহাতে আমার 
শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? আনি যখন জানি আমি চির মুক্ত, 
তখন এই বদ্ধবৎ আচরণে অথবা না জানিবার ভাণ করিয়া আত্মবিস্ৃতবৎ 
আচরণে বাধা দিবে কে? অতএব জ্ঞানের পথের সহিত কর্মের পথের 
কোনও বিরোধ নাই। ত্যাগাত্মক কর্্মই আমার কর্তব্য, কেননা তাহা! 
বিশ্বসথগ্টিবূপ যজ্ঞের অনুকুল; শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উহার অনুষ্ঠানে 
আমার আনন্দই হইবে। 
কর্ম ধেমনই সাধু হউক, উহাতে মুক্তি খা নির্বাণ হয় না) ইহাতে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত। জ্ঞানীব্যক্তি নিফাম ভাবে কর্ম করিলে সেই কর্মে 
তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না । এই নিষ্কাম ধর্মের কথাটা বঙ্কিম 
বাবুই প্রথমে স্পষ্ট করিরা ইংরেজি নবিশদের নিকট উপস্থিত করেন। 
গীতার যাহাকে কামনা, কাম, আসক্তি বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ তাহাকে তৃষ্ণা 
বলেন। হিন্দু বলেন, কামনার ফলে বন্ধন; বৌদ্ধ বলেন, ডূষ্তার ফলে 
ংসার। কর্মত্যাগে কাহারও অধিকার নাই। নিষ্ষাম নিলিপ্ত ও 
ফলাফলে উদাসীন হইয়া কর্ম করিবে,_গীতার এই সার উপ- 
দেশ,আমর! বঙ্কিম বাবুর নিকট শিিয়াছি। সমস্ত মহাভারতখানাকে 
আমরা গীতার (৩::এর কাব্যাকারে 11189178110) মনে করিতে পারি। 
অজ্জুনে ও ভীম্মে আমরা নিষ্ষাম কর্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত পাই। যেন কোনও 
একটা নিয়তি অথব! দুর্ণিবার ?৪:৪ সমস্ত ঘটনা রাশিকে তাড়িত করিয়া 
একটা মহাগ্রলরের মুখে ঠেলিয়া চলিতেছে ; তাহারা সেই ভাড়নার বশে 
নিজের কার্ধ্য করিতেছেন; তজ্জন্য তাহাদের শোকও নাই ছুঃখও নাই। 
্রীরুষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,_ নিমিভ্তপাত্রং তব সব্যসাচিন্‌; অর্জুন 
আগাগোড়৷ সেইরূপ নিমিত্তমাত্রের মত আপনাকে চালাইয়াছেন। ছু একটা 
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রন বাভীত অজ্জুনকে হর্যে ক্রোধে বা শোকে অভিভূত হইতে দেখা যায় 

; চোখের জল ফেলা তাহার অভ্যাস নহে। পাওবদের মধ্যে অর্জুনই 
এক হিসাবে শ্রে্ঠ ; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল তাঁহারই বীর্য্যের আয়ন্ত। 
তাহা তিনি জানেন, অথচ তিনি কোনওরপ কর্তৃত্ব করেন না। 
তিনি যুধিষ্টিরের সম্পূর্ণ অধীন) বুরিষ্ঠিরকে তিনি পরামর্শও গায়ে পড়িয়া 
দেন না, যুধিঠিরের কাজের সমালোচনাও করেন না। তিনি 5010161 
মাত্র) যুদ্ধ করিয়াই খালাস। অর্জুনে আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, ভীন্ে 
তাহারই পরাকাষ্ঠা হইয়াছে । এত বড় প্রকাঁও 018551%9 পুরুষত্ের দৃষ্টান্ত 
আর কোনও. দেশের সাহিত্যে আছে কিনা জানিনা । যে বীর ইচ্ছা করিলে 
সবই করিতে পারে, অথচ ইচ্ছা! করিয়া সবই পরিত্যাগ করিয়াছে; যে সন্ন্যাসী, 
সংসারে তাহার কর্তব্য কিছুই রাখে নাই, অথচ যে সন্ধ্যা পালনের জন্য 
বনে যাওয়ারও আবশ্তকতা বোধ করে নাই; নিজের কর্তব্য না থাকিলেও যখন 
যে কর্ম আপনা হইতে আপিয়৷ পড়িগ়্াছে, তাহ! সমাধান করিয়াছে ; এমন 
করিয়! সমাধান করিয়াছে, যাহা অন্ঠে পারিত ন1; যাহার ক্রোধ নাঁই, দ্বেষ 
নাই, কোনও অভিমান নাই, কোনও স্বার্থ সম্পর্ক নাই, এমন কি স্নেহ মমতা! 
ভালবাপা পর্য্যস্তও নাই ; যে জানে, আমি সকলের চেয়ে বড়--অথচ যে বিন৷ 
কারণে নিতান্ত ছোট হইয়া পরগৃহে বাস করে )১--এত প্রকাণ্ড 01)71201৩ 
কোনও সাহিত্যে আছে কি না আমি জানি না । ভারতবর্ষে এককালে ক্ষাত্র- 
ধর্মের বা 01%717যর যে আদর্শ ছিল, ভীম্মে আমরা দে আদর্শ মুর্তিমান্‌ 
দেখিতে পাই। 001৮1ের আন্ুষঙ্ষিক কোনওরূপ মলিনতা এ আদর্শকেম্পর্শ 
করে নাই। এ আপনার মাহাত্ম্য এত বড় যে, বিশ্বতরঙ্গাণ্ডের প্রতি দৃক্পাত 
মাত্র করে না। ক্ষাত্রধর্ম্ের এই আদর্শ স্থষ্টির জন্য ভীন্মকে একাধারে কন্মী 
এবং মঙ্ন্যাসী করিতে হইয়াছে ॥ ব্র্ষচর্্য, 90 এবং 07850, নহিলে 
রোধ হয় এই আদর্শ সম্পূর্ণ হইত ন|; সেই জন্যই বোধ হয় ভীম্মকে বিবাহ 
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করিয়া গৃহী হইবার অবসর দেওয়া হয় নাই। /াতাণঞা। 10018) 
গণের মধ্যে 91 98191190 এ আমরা কতকটা এই চেষ্টা দেখিতে 
পাই। 91 (08191)80এর মত ভীম্ম বলিতে পারিতেন ঃ 
11)60716]1 010৩ 1093 01109) 
[07 07810617-1198110 11) 10110, 

আরও বলিতে পারিতেন £ 

[1৮ 0০০৫ 01242 ০%:৮3 079 08590116501 17)01)) 

[7 (00৫1) 19109 0):0505$1) 5019) 

[17 50151000815 019 5091100]) ০1001) 

13909096 10 11981 15 [11 
517 08121190 ই একমাত্র 01৪১৩ 1:01)1) বিনি 1701) 0181] এর 
সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ভীম্ম সেইরূপ একমাত্র ক্ষত্রিয়বীর, মৃত্যু ধাহার 
ইচ্ছাধীন ছিল। ক্ষত্রিয়ধর্মের এই আদর্শ যতই প্রকাণ্ড হউক, ইহার মধ্যে 
যে একটু সঙ্ধীর্ণতা আছে, তাহার জন্ত আমরা ইহাকে মনুষ্যত্বের চরম 
আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না । গীতোক্ত নিফাম ধর্মের ইনি হয়ত 
চরম আদর্শ; এই সর্বতোভাবে নিঃস্বার্থ, ফলাফলে নিম্পৃহ, রাগদেষ 
বঞ্জিত, স্নেহ মমতা অন্ুরাগের উর্ধে অবস্থিত, শোক ও মোহের অতীত, 
দৃঢ় বলিষ্ঠ চরিত্রের সম্মুখে আমর! প্রণত হই, এবং অভিভূত ধুল্যবলুষ্ঠিত হই ) 
কিন্তু ইহার প্রতি অন্ুরাগের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, আমাদের মত প্রাৃত- 
জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র । 

: বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্রীরুঞ্চকে আদর্শ মানব বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছেন; বোধ হয় এটা ঠিক হয় নাই। বঙ্কিম বাবু শ্রীকষ্েের ঈশ্বরতে 
বিশ্বান করিতেন, এবং ঈশ্বরের মানবরূপে অবতরণ অনস্তব নহে এরূপ 
বুক্তিতর্কও উপস্থিত করিয়াছেন। বেদপন্থী হিন্দুর পক্ষে এইরূপ ঘুদ্ধি 
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তর্কের কোনও প্রয়োজন দেখি না । আমিই ব্রহ্ম, ইহাই যখন বেদের 

কথা, তখন এরূপ যুক্তিতর্কের প্রয়োজন কি? ব্যবহার জগতে যেখানে 
বছুজীবের অস্তিত্ব 001 [078878010 192301)9 স্বীকার না করিলে 
জীবন যাত্রা! চলে না, তখন যে কোনও ব্যক্তি আমিই ঈশ্বর এইরূপ পরিচয় 
দিলে আপত্তি চলিবে না। “তৎ ত্বমসি” এই মহাবাক্যে সে কথা স্পষ্টতঃ 
স্বীকার করা হুইয়াছে। অতএব লোকস্থিতির জন্য কোনও ধর্ম উপদেষ্টা 
যদি কোনও মানব চরিত্র কল্পনা করিয়া তাহার মুখ দিয়া বলান, যে আমিই 
ঈশ্বর, এবং সেই চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য ইতিহাস বা পুরাণের 
সাহায্যে ধর্মতত্ব প্রচার করেন, তাহাতে বেদপন্থীর কোনই আপত্তি 
হইবে না। বঙ্কিমচন্্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইলেও সে কথা চাপা 
দিয়। মহাভারতের শ্রীকৃষ্চকে মানবত্বের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় ইহা ঠিক হয় নাই; ঈশ্বর ভাবে না 
দেখিলে মহাভারতের শ্রীক্ৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। মহাভারতের 
ঘটনাচক্র ০090)10 1[:0095৭ এর অভিনয় মাত্র । সহআ্রবিধ পাঁশবিক 01)- 
১০018] 01095 চারিদিক হইতে জটল! করিরা একটা বিরাট ঝঞ্চাবাত্যার 
স্ষ্টি করিয়াছে। কোটা মানবে সহত্র বৎসরের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া 
তুলিয়াছিল, তাহা! সেই ভীষণ 00%1900র আবর্তের মধ্যে পড়িয়। একে বারে 
চুরমার হইয়া গেল। ইহা একটা দারুণ 0০:০011901) ক্ু্র মানবের চেষ্টায় 
ইহার গতি রুদ্ধ হর না) ইহা নিষ্টুর ও নিষ্করুণ ব্যাপার ; মন্ুষ্টের সুখ 
দুঃখের প্রতি ইহা দূকপাতই করে না) ইহাঁর ভিতর মানুষের ক্ষুদ্র পাপপুণ্যের 
হিসাব খু'জিয়া বিশেষ কিছু.লাভ নাই। বন্কাঁলের গড়ন্ত্ব জিনিষকে ইহা 
এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়। ধুলিমাৎ করে, ফোনওপ দ্বিধা করে না) ইহার মধ্যে 
কোনওরূণ মহ্থলময় উদ্দেশ্ঠ আবিষ্কীর কর! চলে.না। বৌদ্ধ বা হিউমের 
স্বত নাস্তিকের নিকট এই নিম্নতি আপনা.হইতে বিদ্যমান, কেহ তজ্জন্ দায়ী 
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নহে। আস্তিকের নিকট ইহা বিশ্ববিধাতার খেলা স্বাত্র; কেন তিনি এই 
খেল! থেলিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। কুরুক্ষেত্রের ঘটনা বস্ততঃই ভূভার 
হরণের ব্যাপার | মানব সমাজে লোকস্থিতি ঘখন ০8$ 9105৭ হইয়া পড়ে, 
তখন সমাজ আপনাকে এইরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হয়ত পুনর্গঠিত করিয়া 
90011107101) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। সম্প্রতি ইয়ুরোপে যে 
আগুন জলিয়াছে, ইস্ুরোপের সমুদয় ০1015 তাহাতে পুড়িয়৷ ছারখার 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইহাকেও সেই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আরও 
14167 50919এ পুনরভিনয় বলিয়া মনে করিতে পারি। ব্যাপারটা ০০৪ 
[010 ]1:00598এর অন্তর্গত, এবং এই হিসাবে 010 06161010276 
অর্থাৎ নিয়তির বশ; কিন্ত ইহার ি০০গুলা এত অসংখ্য এবং 
জটল যে কোনওরূপ 901০70০৪ ০ 1719101 ইহার হিসাব করিতে 
পারে না। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যারে একথা ম্পষ্টতঃ শ্বীকার 
করা হইয়াছে। ম্প্ই বলা হইয়াছে যে ইহার সমস্ত ফলাঁফল 
পূর্ব হইতেই নির্দি্ট আছে, অজ্ঞুন এবং অন্তান্ত অভিনেতারা 
নিমিত্বমাত্র। সুত্রবিলপ্ষিত পুতুলের মত তাহারা একজন খেলোয়াড়ের 
হাতে ক্রীড়নক মাত্র। ঈশ্বরবাদদী মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণকে সেই খেলো- 
য়াড়ের স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই মহানাটকের একমাত্র স্ত্র- 
ধার। তিনি জানিয়া শুনিয়া সুত্র চালনা কনিয়া এই প্রকাণ্ড খেলা 
খেলিতেছেন । তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলির! জানেন এবং পদে পদে 
আপনার সে পরিচয়ও দিয়াছেন, এবং সম্পূর্ণ নিফ্াম ও.নির্লিপ্রভাবে এই 
খেল! খেলিতেছেন। তিনি স্বয়ং যন্ত্রী, মহাভারতের সমস্ত যন্ত্রটা তিনি একা 
চালাইত্েছেম ) অথচ মজা এই যে বিনি যন্ত্ী, তিনিও বন্্ারূঢ় হইয়া স্বকর' 
চালিত চক্রভ্রমিতে আরোহণ করিয়া নিজেও ঘুরিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত, 
সকল মহার্থ এবং অতিরথ তাহারই চক্র চালিত, অথচ তিনি নিতান্ত ন্যাকা 
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পিসি পা এপ পিস লী পি এ আলি ছিলি লো 


সাজিয়৷ অজ্জুনের রথে সারথিমাত্র হইয়া বদিয়া আছেন। মহাভারতের 
শেষভাগে যছুবংশ-ধ্বংদ কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এও 
সেই ভূভার হরণ ব্যাপার; এও সেই বন্ৃবৎসরের বহুচেষ্টায় বনু প্ররযত্তে 
নিজের হাতে গড়া জিনিষ মুহূর্তের মধ্যে ভা্গিয়া ফেল! ব্যাপার। কৃ 
যে উচ্ছ জ্বল যদুকুলকে কংদের ও জরাসন্ধের হাত হইতে বহুচেষ্টায বাচা- 
ইয়া, দ্বারকায় উপনিবিষ্ট করিয়া, অজের এবং ছূর্ধর্য করির! তুলিয়াছিলেন, 
এক দিনের খেয়ালে সেই বংশ কাটাকাটি করিয়! লুপ্ত হইয়া গেল) তিনি 
তাহা দীড়াইয়৷ দেখিলেন ; তাহার চোখ দিয়া এক ফোটা জল পড়িল না; 
হৃদয়ে একট! স্পন্দন হইল না; অবশেষে তিনি নিজেই ব্যাধের ভন্তে 
প্রাণ দিয়! মত্যলীল! শেষ করিলেন। কুষ্ণকে কেবল মানব আকারে দেখিলে 
ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝা বায় না; তীহাকে ঈশ্বর রূপে দেখিলে তবে 
ইহার ষোল আনা 9141)10021)09 বুঝ! যায়। আমার চরিতকথা পুস্তাকে 
বঙ্কিমচন্্র প্রসঙ্গে এবং কর্ম্মকথা পুস্তকে ধর্মের জয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু 
আলোচনা করিয়াছি'। কবি নবীনচন্ত্র তাহার কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস 
কাব্যে কৃষ্ণকে এইরূপ মানবেশ্বর ভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং 
আমার বিবেচনায় অনেকটা সফল হইয়াছেন। 

মহাভারতের কৃষ্ণ স্বরং ঈশ্বর; তিনি সম্পূর্ণ জাতসারে জীব সাজয়া 
ডরীবের মত বদ্ধবং আচরণ করিতেছেন; কিন্ত তিনি সর্বতোভাবে 
নিফাম, নিণিপ্ত, শোক মোহের অতীত, সুখ দুঃখের পরপারে অবস্থিত ; 
তাহার মমতা নাই, বোধ হয় করুণাও নাই। এই রূপ নিষ্কাম নিলিপ্ত 
স্ুথদুঃখবঞ্জিত পুরুষ "আদর্শ মানব হইতে কিছুতেই পারে না। তিনি 
সর্বতোভাবে ইতর মানবের অন্ুকরণের অতীত। ভীম্মের বা অর্জুনের মত 
নিষ্ধাম মানব তাহার মর্ত্য বা পাথিব 297009০8101) হইতে পারে । কৃষ্ণ 
রল, আর ভীন্মার্জুনই বল, ইহাদের মধ্যে যে নিষ্াম নিলিপ্ত উদাসীন ভাব দেখা 
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যায়, তাহা লইয়া জনসাধারণের 607108] 00101101 পরিচালনার আদর্শ 
পাওয়া যায় না । গীতার উপদিষ্ট নিষ্ষাম ধর্মের ৪০৭02710 11105021107 
এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহাদিগকে দেখান যাঁইতে পারে ; দাধারণ মানুষের মন 
ভিজাইতে যাহা দরকার, তাহা প্রীরুষ্ণের অতিমানষ চরিত্রে এবং তীন্মা- 
জুনের মানুষ চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ কিন্ত 
নিষ্াম নির্লিপ্ত উদ্রাসীন পুরুষ নহেন; তিনি সর্বতোভাবে সকাম, এমন 
কি সাক্ষাৎ কামের মৃত্তি। তিনি নিজে হাসেন এবং কাদেন, এবং অন্তকে 
ভাসান এবং কাঁদান; নিজে চোখের জল ফেলেন। অনোোর চোখে জল ফেলাইয়া 
স্বহন্তে তাহা মুছাইয়া দেন। কিন্তু সকাম মানব সাঁজিলেও তিনি মানব নছেন; 
এমন কি তাহাকে ঈশ্বরও বলা যায় না । সাধারণতঃ ঈশ্বরের র্বধ্য বলিয়া 
যাহা গৃহীত হয়, তাহা তাহাতে নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ শ্বরূপে আনন্দময় রূপ। 
এই আনন্দময়তাই তাহাতে প্রকট; ঈশ্বরত্ব ভাবট! তাহার নিকট পরাহত। 
বদনে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত থাকিলেও তিনি তাহ! দেখাইতে চাহেন ন1) 
0091010 [01008$এর খেলা হইতেও তিনি দূরে থাকিতে ইচ্ছ.ক। জগগ্ধয- 
পারের বিভীষিকা যদি নিতীন্তই কোনও অনুররূপে-_কালিয় সর্পরূপে অথবা 
ইন্দ্রের ক্রোধ রূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসে, হেলায় অন্কুলি তাড়নে 
তিনি শ্টাহাকে সরাইয়! ফেলেন, এবং তাহাকে চাপা দিয়া আপনার হ্লাদিনী 
শক্তির সহিত আনন্দ লীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। তিনিও আপনাকে 
পূর্ণকাম বলিয়া জানেন; অথচ সম্পূর্ণ সকামের মত আনন্দ 
লীলার অভিনয় করেন। বুন্দাবনের শ্রীরষেে মন্ুষযের 21001051 
0011000 এর আদর্শ পাইবার কোনও আশা নাই । মহাভারতের কৃষ্ণ 
জানিয়! শুনিয়া বদ্ধবং আচরণ করেন, এবং সামাজিক মনুষ্যের মত সমুদয় 
বিধি মানিয়া চলেন । বুন্দাবনের কৃষ্ণ কেবল আননের অভিনয় করেন, 
কিন্তু দে অতিনয়েও আপনাকে ধরা দেন না; কোনওরূপ সামাজিক বিধি 
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নিষেধের তিনি অধীন নহেন। এমন কি ত্তাহার সে আনন্দলীলার পূর্ণতা 
সাধনের জন্য যে বাধাতাটুকু আবশ্তক, সে বাধ্যতাটুকু শ্বীকারেও তিনি 
নারাজ। রামমগুলের নৃত্য গীত উৎসবের মধ্যে তিশি সহসা অন্তহিত হন; 
রাধিকাকে বঞ্চিত করিয়া তিনি চন্দ্রীবলীর নিকট হঠাৎ চলিয়! যান; সমস্ত 
গো গোপ ও গৌপিকাকে কীদাইয়া, বৃন্নাবনের তরুলতা পর্য্যস্ত কীদাইয়া, 
তিনি হঠাৎ এক দিন মথুরা চলিয়! যান। পূর্ণকামের এই কামাভিনয় কোনও 
রূপ বন্ধন স্বীকার করে না; অতএব ইহাও সর্বতোভাবে মন্তুয্ের অন্ু- 
করণের অতীত। আত্মা যে 0০9 8৫9700) অথচ 0০1617710191এর 
অধীনতার অভিনয় করে মাত্র, বৃন্দাবনের ও মহাভারতের ঢুই কৃষ্ণকে 
দিয়া 'এই দার্শনিক তন্ব কাব্যাকারে ফুটান হইয়াছে । পৃথিবীর যাবতীয় 
দর্শন শান্তর [58001] ও 71606990 এই ছুয়ের বিরোধ সমন্বয়ের জন 
অগ্াপি মাথা খুঁড়িতেছে। 

ফলে মহাভারতে বা বুন্দীবনলীলার আমরা সামাজিক জীবন্ধপী মানবের 
5011081 আদর্শ পাই ন1; তজ্জন্ত আমাদিগকে রামায়ণে আসিতে হয়। মানবের 
পূর্ণ আদর্শ যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে এই খানে আসিতে হইবে। 
রামচন্তর স্ব্ং ঈশ্বর, এ ত ঠিকই কথা। বেদপন্থীর কাছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ) 
কিন্ত তিনি পুরাপুরি মানব । রামায়ণের মধ্যে তাহার ঈশ্বর ভাঁবকে 
কোথাও প্রাধান্ত দেওয়! হয় নাই। যেখানে তাহার ঈশ্বরত্বের উল্লেখ 
আছে, সেখানট| প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও হানি হইবে না। তিনি 
কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন নাই। সাধারণের 
মধ্যে একটা কথ। আছে যে তিনি ঈশ্বর হইলেও আত্মবিস্বত 
ছিলেন; তিনি কে, তাহা তিনি জানিতেন না; এ কথা ঠিক্‌। 
তাহাতে জীবভাব, মা্থুষভাব, বদ্ধভাব পূর্ণ প্রকটিত; এবং তীহার 
মনুযাত্ব কাণায় কাণায় পরিপুর্ণ। তিনি ইতর প্রাকৃত জনের মত 
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সপোসিপাসি পালা স্কলার পাস শসা তির পিসি 


আপনাকে যুগধর্ম্ে বন্ধ করিয়াছিলেন। নিপ্িপ্ত নিষ্ধাম সমছুঃখন্থখ 
প্রন্ৃতি বিশেষণ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা যায় না; তিনি 
ছুখ এবং শোক যোল আনা ভোগ করিবার জন্যই যেন অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। তিনি যত ছুঃখ ভোগ করিয়াছেন, আর কোনও মনুষ্য 
তাহ! করে নাই।ত্িনি যত কীদিয়াছেন, পৃথিবীতে কোন মনুষ্যই তত 
কাদে নাই। অথচ এই শোক দুঃখের বিভীষিকা তাহাকে কর্তব্য 
পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কর্তব্য পথ দেখিবার জন্ত 
যুধিষ্টিরের মত তাহাকে সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে হয নাই ; কোনও 
রূপ ফলাফল হিতাহিত গণন! করিতে হয় নাই। তাহার নরদেহের ভিতরে 
গুপ্ত ভাবে ধিনি অবস্থিত ছিলেন, তিনি একবারে তাহাকে সরল পথ 
দেখাইয়া! দিয়াছেন; সেই প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া কেবল আত্ম পরি- 
তোষের জন্য, আপনার চরিতার্থতা প্রাপ্তির জন্য, তিনি আপনার সমস্ত জীবন- 
টাকে পুরুষ যজ্জে পরিণত করিয়াছিলেন; দ্বিধামাত্র না করিয়া! আপনার 
হৃংপিওকে সেই যজ্তে আহুতি দিয়াছিলেন। সীতা-নির্বাসন ব্যাপারটা সেই 
যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল। অসঙ্কোচে পিতার আদেশ পালন করিয়া 
বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়৷ তিনি যখন রাজাভার গ্রহণ করিলেন, 
তখন তাহার ছুঃখের সমাপ্তি কাল্পিত হইতেও পারিত। কিন্ত তখনও 
যজ্ঞের পূর্ণান্ুতি বাকী ছিল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি নৃতন 
বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তৎকালোচিত রাজধর্ম্ের বন্ধন। 
কোনও কালে কোনও দেশে কোনও সমাজেই জনসাধারণের যে স্বাধীনতা 
আছে, রাষ্ট্রপতি রাজার সে স্বাধীনতা! নাঁই। রাষ্ট্রচটালনার ভার গ্রহণ 
করিবামাত্র রাজ! রাষ্ট্রমধ্যে প্রচলিত ধুগধর্মের অধীন হইয়া পড়েন, 
তছ্পরি হস্তক্ষেপে তাঁহার স্বাধীনতা থাকেনা । বামচন্দ্রেরও সেই স্বাধীনতা 
ছিল না। সীতার প্রতি চাহিয়া! রাঁজ্যভার ৪9010915 করিবার 
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স্বাধীনতাও বোধ করি তাহার ছিল না। সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত 
হইয়া নরহত্যায় সঙ্কুচিত হইবার স্বাধীনতা যেমন পায় না, এমন কি 
সেই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ কি অন্যায় যুদ্ধ, তাহার বিচারেরও স্বাধীনতা 
পায় না, রাজধর্ম্ের অধীন হইয়া রামেরও সেই দশা হইরাছিল। 
এই জন্য তিমি দ্বিধাহীন হ্হয়া কোনওরূপ গণনা মাত্র না করিয়া 
আপনার হইতে প্রিয়তর আপনার অর্ধাঙ্গকৈ সেই পুরুষ যজ্ঞে 
আহুতি দিয়াছিলেন। ইহা সেই ছান্দোগ্যোপনিষদের পুরুষ যজ্ঞের বাপার; 
গীতাশান্ত্র এই পুরুষ যজ্ঞকে ভিত্তি করিয়া ৪108] শাস্ত্র গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারত সেই শাস্ত্রের 111030807 
বটে, কিন্তু মহাভারতে জীবের জীবভাবের সহিত ব্রহ্মভাবকে মিশাইতে 
গিয়। যে সকল নিষ্কাম নিলিপ্ত আসক্তিরহিত উদাসীন পুরুষ চরিত্রের 
অবতারণা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মানবত্বের চরম আদর্শ 
পূর্ণ হইতে পারে নাই) জন সাধারণের চিত্ত তাহাতে স্নেহ 
রসে এবং করুণ রসে তেমন আর্্ করিতে পারে নাই। সেই জন্য 
তারতবর্ষের জনসমাজে নরনারীর গাহস্থ জীবনের উপর মহাভারতের 
চেয়ে রামায়ণের প্রভাব অনেক অধিক। আত্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের অতি- 
মানুষ চরিত্র ভারতবর্ষে পুজা পাইয়া আসিতেছে; কিন্তু আম্মবিস্থৃত 
শ্রীরামের মানুষ চরিত্র ভারতবর্ষে জনসমাজের জীবনের ধারা চির- 
কাল ধরিয়া নানা রসে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত রাখিয়াছে। 

এই পুরুষ যজ্ঞের গোড়। থে সংহিতার পুরুষ সৃক্তে পাওয়া 
বায়। এই স্ৃক্তে বলা স্বইপ্নাছে যে এক সহশ্রশীর্য সহস্রাক্ষ সহস্র 
পাদ পুরুষ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্তমান ছিলেন; তিনি যজ্ঞের জন্য আপনাকে 
যজ্জে আহুতি দেন) তাহার দেহের খণ্ডিত অংশ হইতে বিশ্ব জগতে 
যাহা কিছু 'আছে, সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে । 817৩5 [1] নাকি বলিয়া 
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ছেন যে বৈদিক খধির এই কল্পনা £০/০১৫৪৪ এবং 1)14503 ) 
1015৬ [805 দেখাইয়াছেন যে এইরূপ একট৷ বিকটাকার জন্তর 
দেহ খণ্ডিত করি! জগতের উৎপত্তির কল্পন। অন্তান্ত 5৪৪৫০ জাতির 
মধ্যেও দেখা যায়। 11)0. হিসাবে ইহার এতিহাসিক মূল্য যাহাই 
হউক, ব্রাহ্মণের হাতে এই কন্পনা বেদপন্থী সমাজের ৩101081 
01011950131) এবং 161110]0 ০0 £906010610]] দুইএরই 
ভিত্তিরপে গৃহীত হইয়াছে। এই বিরাট পুরুষ আত্মারই বিশ্ব 
মূর্তি) আত্মাই আপনাকে বছধা বিভক্ত করিয়া বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন। এই বিশ্বস্থষ্টি ব্যাপারই যজ্ঞ ) এই জ্ঞে তিনি এক হইয়াও বনু হই- 
য়াছেন, এবং আপনাকে খণ্ড থও করিয়! কাটিয়া জগতের মধ্যে বিলাইয়া 
দিয়াছেন । তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কেবল ত্যাগের জন্যই এই ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াছেন, বড় হইয়াও ছোট হইয়াছেন, মুক্ত এবং স্বাধীন হইয়াও বন্ধ ও. 
পরাধীন হইয়াছেন। এ সকল কথা এ পুরুষ হুক্ত মধ্যেই স্পষ্টাক্ষরে আছে । 
বিশ্বত্ষ্টার এই ত্যাগাত্মক কর্ম ই সমস্ত ০0)108] ০000110 এর চরম আদর্শ । 
মনুষ্যের যে কর্ম এই আদিম 540705এর অনুরূপ ও অনুকুল, তাহাই 
খাটি 12078110র অনুমোদিত। ইহা কেবল ত্যাগমাত্র ; নিজের বা 
পরের স্বার্থের সহিত ইহার কোনও সম্পর্কমাত্র নাই। বেদপন্থী 
সমাজের সমস্ত ধর্শান্ত্র এই ভিত্তির উপর প্রতিষিত। ছান্দোগ্যো- 
পনিষদে পুরুষ যজ্ঞের বিবরণে এবং গীতাশান্ত্রে এই তত্বই ফলান 
হইয়াছে । বৌদ্ধের৷ আত্ম মানিতেন না, ঈশ্বরও মানিতেন না, তাহা- 
দিগের 90102] 9০16০৩এর ভিত্তি স্থাপনে তাঁহার! বড় গোলে পড়িয়া- 
ছেন। সাধু কর্মের ফলে হিত হয়, যে ভাল কাজ করে সেভাল 
ফল পায় অতএব ভাল কাজই করিবে, ইহার অধিক তাহারা বলিতে 
পারেন নাই। এইরূপ একটা কর্মননিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা! মানিলেই 
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ফল ভাল হইবে, না মানিলে মন্দ হইবে, এইরূপ প্রলোভন সম্মুখে 
স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ০০71081 ১০1০1০০এর পত্তন করিতে হইয়াছিল। 
কাজেই বৌদ্ধদের ০001081 50101709 এর ভিত্তি 10111181181] ব্রাঙ্গণও এই 
কর্মানিয়মের অন্তিত্ব মানেন, কিন্তু ইহা তাহাদের চরম কথা নহে। 
ফলাকাজ্ষার সম্পর্ক থাকিলে কোনও কন্মৃহি 7011 ০11)102] হইতে 
পারে না। তাহাতে সংসারের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেই হয়। বৌদ্ধও 
যে এটুকু বুঝিতেন না এমন নহে; 580110100 0ি" 003৩ 5810 01 380- 
10, যজ্ঞের জন্াই যজ্ঞ, যে বিশুদ্ধ ধর্ম, কোনওরপ প্রলোভনের সম্পকে 
আদিলেই উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়, সেটুকু তিনিও বুঝিরাছিলেন ; তবে ইহার 
[0011050101105118515 তিনি খু'জিয়া পান নাই। আত্মাকে অস্বীকার করিয়া 
তিনি তাহার ভিত্তি গোড়াতেই উৎপাটন করিয়! ফেলিয়াছেন। 1০0০৮417091 
0895 দৃঢ় না হইলেও বৌদ্ধেরা! কা্ধ্যতঃ একটা ০০০৪০৪৩৫৫ দৃষ্টান্ত সন্মুথে 
পাইয়াছিল, যাহার চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহানে আর কেহ পায় 
নাই। স্বন্ং বুদ্ধদেবের জীবন এই দৃষ্ান্ত। বুদ্ধদেবের পক্ষে বাহিরের 
কোনও প্রলোভন ছিল না; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিফাম ভাবে কেবল 
ভিতরের প্রেরণায় নিজের সমস্ত জীবনটাকে জীবলোকের ছুঃখ মোচনের 
জন্য তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, পুরুষ যক্তের এত 
বড় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই 3 ০০011) এর ভিত্তিটা তেমন দৃঢ় 
ছিল না বলিয়াই বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের ১5730711র এই আদর্শটাকে 
আকড়াইয়৷ ধরিয়াছিল; এবং কাব্যে, কথায়, গল্পে, স্থাপত্যে ভাঙ্কর্যো, 
সহআ উপায়ে এই আদর্শকে জনসমাজের চোখের সম্ুথে স্থাপন 
করিয়াছিল; এবং বুদ্ধদেবের ইহ জীবনে বন্ধ না হইয়া সহশ্র 
পূর্বজন্মের কল্পনা করিয়া নান! জন্মে নান! অবদানের উপাখ্যান প্রচার 
করিয়াছিল। সর্বত্রই সেই এক)কথা। করুণাসিস্থ ভগবান জীবহিতের 
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জন্ত আপনার দেহ এবং প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। করুণাসিদ্কুর 
দয়া অনীম; কৃমি কীট কেহুই বাদ যায় না) সকলকেই রক্ষার 
জন্য তিনি সর্ধদ! আপনার প্রাণ দিতে প্রস্তত। এই জন্যই কতকটা! বাধ্য হইয়া 
বৌদ্ধগণকে মূর্তি গড়িয়া বুদ্ধপুজা প্রচলন করিতে হইয়াছিল । খুষ্টানের৷ এই 
যজ্ঞ তত গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে বেদপন্থীর সহিত থৃষ্টানের মিল বরং 
অধিক; কেন না খুষ্টান ঈশ্বরবাদী। ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়! মানব জাতির 
হিতার্থ আপানাকে বলি স্বরূপে অর্পণ করিতেছেন। এই 92011005 
এর জন্যই (1)05এর অবতরণ। খুষ্টানের নিকট যে ঘটনা একবার 
মাত্র ঘটিরাছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধের নিকট তাহা বহুবার ঘটিয়াছে ও 
ঘটবে। 017050181) 6005এর ও ভিত্তি পত্তন এই বজ্ঞব্যাপারে | 
খণেদের পুরুষসথক্তে ইহার প্রথম পরিচয় আমরা পাই ; সেই 
পুরুষ সক্তেই আমর! [২০9০9০17৩7এরও প্রথম সন্ধান পাই । বিরাট পুরুষ 
স্বয়ং সেই [২১৪০০:) তিনি জগৎ হিতের জন্য আপনাকে সমর্পণ 
করিয়াছেন; তাহার সহস্র চক্ষু সেই জগতের দিকে চাহিয়া আছে; 
সহ্অ পদদ্বারা সেই জগতে তিনি ভ্রমণ করিতেছেন। অন্থাত্র তাহাকে 
বিশ্বতশ্চক্ষুঃ উত বিশ্বতো মুখঃ, বিশ্বতঃ পাণিঃ উত বিশ্বপাৎ - বল! 
হইয়ুছে। গীতার বিশ্বরূপবর্ণনায় অনেকবাহ্দরবক্ত,নেত্র ইত্যাদি 
বিশেষণও মনে করিবেন। আমাদের প্রধান দেবতাগণের বহু মন্তক 
বনু লোচন বহু হস্ত প্রভৃতি কল্পনার গোড়া এইখানে । বৌদ্ধদিগের 
১৪1০ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বের বূপকল্পনাও এইরূপ । অবলো- 
কিতেশ্বরের বহু হস্ত ও বু মস্তক। অবলোকিতেশ্বরের মৃক্তিতে থাকে থাকে 
অনেকগুলি মাথা শজান রহিয়াছে দেখা যায়। অবলোকিতেশ্বরের 
অন্ত নান “দমন্তমুখ,” চারিদিকে যাহার মুখ | পণ্ডিতেরা অনুমান 
করেন চতুরানন ব্রদ্ধার অনুরূপ করিয়া ইহীর মূর্তি কল্পনা কর! 


২১৬ বিচি প্রসন্ন । 





পাস্িকাসজিপস্সপিস্শস সপ 


হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অবলোকিতেশ্বরের বাহন হংস, ইহাতেও সেই 
অনুমান সমর্থন করে। বেদমতে হংস আত্মার রূপ) বৌদ্ধ মতে হংসের 
কোনও সার্থকতা নাই। অবলোকিতেশ্বর ব্রহ্মার মতই রক্তবর্ণ, এবং 
রক্ত পন্মের উপরে আসীন । বৌদ্ধ 1:10র কথা আগে বলিয়াছি; 
ধ্যানীবুদ্ধ,। বোধিসত্ব এবং মানুষ বুদ্ধ এই তিন লইয়া সেই 
[থে । বর্তমান জগতের ধ্যানী বুদ্ধের নাম অমিতাভ; তীহার 
আনুষঙ্গিক বোধিসত্বের নাম অবলোকিতেশ্বর, এবং মানুষ বুদ্ধের 
নাম . শাক্যমুনি। এই অমিতাতকে আমর! খৃষ্টানদের 0০৫ 
0১9 780)৩এর অনুরূপ মনে করিতে পারি। অমিতাভের সহিত 
অবলোকিতেশ্বরের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের সন্বন্ধের মত; অতএব অবলো- 
কিতেশ্বর থুষ্টানদের 3০]. ০1 ৫০৭ বা 0))75$এর স্থানীয়। এই 
0105৮ মানব দেহ ধরিয়া যীশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খুষ্টান- 
দের সেই বীন্ত বৌদ্ধদের মানুষ বুদ্ধ শাক্যমুনির স্থানীয়। 0179: তাহার 
90)9.এর পার্থে বসিয়া মানব জাতির জন্য সর্বদা করুণা ভিক্ষা 
করিতেছেন। যেলোকে তিনি আছেন, সেই লোক থৃ্‌ ্টানদিগের 
7০৪৮০ ) তিনি আবশ্তক মত নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া মানব জাতির 
নিক্ষয় বা 78907 রূপে আপনাকে বলি দিয়াছেন । অবলোকিতেস্ুরও 
সেইরূপ স্থখাবতী নামক লোকে অমিতাত বুদ্ধের পারে ঈীড়াইয়া সমস্ত জগ- 
তের প্রতি চারিদিকে চাহিয়া আছেন এবং সর্বজীবের ছুঃখ মোচনের জন্য 
সর্ধদী প্রস্তুত আছেন। তিনি মানুষ বুদ্ধ রূপে কপিলবাস্ততে 
অবতীর্ণ হইয়া! জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়্াছেন। কিন্ত বুদ্ধদেব যে পথ 
দেখাইয়াছিলেন, উহা! উৎকট সাধনার পথ। পথে চলিতে চলিতে বহুজন্মের 
সাধনায় অবিষ্তা মোচন হইলে তবে নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। নির্বাণ অতি ছুল্লতি 
জিনিষ, তাহা বৌদ্ধেরাই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সর্ব সাধারণের উদ্ধার 


বিচিত্র প্রসঙ্গ । ২১৭ 


সিসি লস্ট সির সিরোসিস সস ৯৬ এএসপি 


লাভের একটা -সহজ বন্দোবস্ত না হইলে ভগবানের করুণাময়ন্তে 
ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই বৌদ্ধদিগকে এই অবলোকিতেশ্বর বোধি- 
সত্বেরে কল্পনা করিতে হুইয়াছিল। ইনি প্রকৃত পক্ষে 54৮1917) 
জীবের উদ্ধারই ই"হার একমাত্র কার্ধা। ই“হার পত্ী তারা দেবী প্রন্কতই 
তবতারিণী। হিন্দুরা এই তারা দেবীকে বৌদ্ধের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন অথবা উভয়েরই কোন সাধারণ মূল ছিল, ভারত ইতিহসের লুপ্ত 
অধ্যায় আবিষ্কৃত না হইলে তাহার মীমাংসা হইবে না। খুষ্টের পত্তী নাই, 
তবে মাতা আছেন,_ড1710 [4 ; তিনি কতকটা তারাদেবীর 
অন্থরূপ। 

বৌদ্ধেরা বেদকে যতই অগ্রাহথ করুন, এই ব্যাপারে বেদবাদের গন্ধ 
প্রচুর পাওয়া যায়। বুদ্ধ অধিতাঁভ, নামেই তাহার পরিচয়! 
ইংন্্রাজী তর্জমায় ইহাকে বলা হয় 00001)৭ 01 13001001595 11211 
এই জ্যোতির কথা বেদের কথা। আত্মা স্বয়ংগ্রকাশ, 
জ্যোতিংস্বরূপ, 11817 অন্তান্ত দেবগণ স্বয়ং প্রকাশ না হইলেও 
আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতি, একথা! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। 
এই জ্যোতির্ময়তা বাদ দিলে ব্রহ্মণ্য আদৌ টিকে না। কিন্তু বৌদ্ধ- 
ধর্মে এই জ্যোতি পদার্থের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। বুদ্ধ 
অমিতাভের আর একটি নাম “বুদ্ধ অমিতাযু”। বৈদিক শাস্ত্রে পদে 
পদে নিত্যবস্থর উল্লেখ আছে; বৌদ্ধমতে সমস্তই অনিত্য ও 
্ষণিক) মাঁধামিক বৌদ্ধেরা সমস্ত বস্তকেই শূন্যে সমাপ্ত 
করিয়াছেন। অথচ এই চিরজীবী “অমিতাযু বুদ্ধ“ তিব্বত 
হইতে চীন জাপান কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া জুড়িয়া বসিয়া 
আছেন। খরশাটা বৌদ্ধমতে 6%0102115 তক্ষণ বাঁ ইড়া ভক্ষণের বিশেষ 
সার্থকতা থাকিতে পারে না; অথচ এসিয়া মহাদেশের উত্তর অঞ্চল ব্যাপিয়া 


পাস লাখ পাটিততাসটিপস্পিতা পাপ 





২১৮ বিচিত্র প্রসঙ্গ। 


পা অপি 


সকলে 8801021156 ভক্ষণ দ্বারা অমিভাষু বুদ্ধের একাত্মতা লাঁভে 
অমরতা পাইবার জন্য ব্যাকুল। বৌদ্ধরা বেদকে যতই অবজ্ঞা করুন, এই 
অমিতাভ বুদ্ধ বা অমিতাযু বৃদ্ধকে তাহারা বেদ হইতেই পাইয়াছেন, তাহা 
অস্বীকারের উপায় নাই। তৎপরে অবলোকিতেশ্ব৪। মহাযানী বৌদ্ধ 
দিগের 1১1900০8] 7611810) এ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব স্বয়ং বুদ্ধকেও 
ছাড়াইয়' উঠিয়াছেন। চীনে ভাষায় অবলোকিতেশ্বরে নাম “কোয়াং 
রিং । খুষ্টান পাদরিরা চীন মুলুকে ইহার সহিত খৃষ্টের সাদৃশ্ঠ দেখিয়া বিশ্মিত 
হইয়াছেন) এবং কোনও অতীত কালে খুষ্টান মিশনারীরা চীন মুলুকে 
প্রবেশ করিয়! খৃষ্ট পুজা প্রবর্তন করিয়াছিল, অবলোকিতেশ্বর পূজা তাহারই 
অবশেষ, এইবপ অন্ুমানে কুষ্ঠিত হন নাই ! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই 
“কোরাং গিং” দেবতার নানা মুত্তির মধ্যে এক প্রধান মূর্তির সহঅ 
চক্ষু এবং সহ হ্ত। আরও আশ্চর্য্য যে এই দেবতার নামান্তর “বাক্‌” 
অর্থাৎ ইনি বাগদেবতা বা শব্ধ ব্রন্দ। পাদরী 73০৪1 সাহেব তাহার 
(80128 91300010150 30111018195 0000 010111956 নামক 
গ্রন্থে চীন দেশের অবলোকিতেশ্বরের পুজার প্রদঙ্গে এ কথার উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্ধ্য বুঝাইতে গিয়া! তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, 
যে সময়ে বুদ্ধবাক্য সঙ্কলিত হইয়! লিপিবদ্ধ হয়, সেই সময়ে সেই ঘ্রনার 
স্মরণার্থ অবলোকিতেশবরের বাক্য-রূপত্ব কল্পিত হইয়াছিল! বাগদেবতা' 
এবং শবৰ্ত্রহ্ধ সম্বন্ধে আমি যাহা! বলিয়াছি, তাহার পর ইহার প্রক্কত 
তাৎ্পর্য্য অন্বেষণে অধিক দূর যাইতে হইবে না। মনে রাখিবেন, 0119 
মানবদেহধারী [.০£০১ অর্থাৎ শব্ধ ব্রদ্ধ। থুষ্টের সহিত অবলোকিতে- 
শ্বরের সাদৃষ্তঠ কোথা হইতে কিরূপে আদিল, এ সম্বন্ধে অলমতি বিস্তরেণ ! 
এই বুদ্ধ অমিতারুঃ এবং তাহার পুত্র অবলোকিতেশ্বর যে লোকে বাস 
করেন, সেই লোকের নাম স্থখাবতী। এই সুখাবতীর শ্র্য্য বর্ণনার বৌদ্ধ 


বাচত্র প্রসঙ্গ । | ২১৯ 


পি আপস পসরা পপির সপ সপ ২ পপি 


লেখনী অনস্তনাগের মত সহজ্রজিহ্ব হইয়া পড়িয়াছে। [43 1%1167এর 
প্রকাশিত স্ুখাবতী ব্যহ নামক গ্রস্থথানি আনাইয়৷ রাখিয়াছি, তাহার 
পাতা উপ্টাইয়! দেখুন। স্বয়ং বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন, ওহে আনন্দ, 
বে পশ্চিমদেশে সুখাবতী নামে বুদ্ধক্ষেত্র আছে, সেথানে অসংখ্য বোধিসত্তেও 
শ্রাবকগণে পরিবৃত হইরা অমিতাভ বুদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। তিনি বজাসনে 
আসীন ; উহা 01827070 11)107) 1 অমিতা চ অন্ত গ্রভা, তাহার পরি- 
মাণ পাওয়া যায় না । অপরিমিত তাহার আতর প্রমাণ। সুখাবতীতে কেবলই 
রতব বৃক্ষ, স্ুবর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈরূর্ধ্যময় ; তাহার ফল সকল স্ফটিকময় ) 
সেখানকার পুষ্করিণীতে রত্বু পন্প ফুটে, সেই সকল পদ্ম হইতে শত 
সহস্রকোটি রশ্মি বিকীর্ণ হয়। তাহার চাঁরি দিকে বৃত্ব পর্বত ; সেই সকল 
পর্বতের পার্খে ব্রহ্মকায়িক ত্রহ্গপুরোহিত মহাত্রহ্গ সকল বাম করেন। 
সেই মকল পর্বত হইতে যে সকল নদী নির্গত হইতেছে, বুদ্ধক্ষেত্র তাহা- 
দের সুরভি বারি বহন করিতেছে; বত্বময় পুষ্প আোতে ভাসিয়। যাইতেছে; 
উভয় তীয়ে নানা জাতীয় পশু পক্ষী শ্রবণেন্দ্িয়ের সুথকর শব্দ করিতেছে ) 
সেই শব মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম, সভ্ঘ, পারমিতা মৈত্রী করুণ! মুদিতা উপেক্ষা 
প্রভৃতি শব্দ সর্বদা ধবনিত হইতেছে । সেখানে কোনও অস্ত্র প্রেত তির্য্যক 
যোনির প্রবেশ নাই। দেখানকার অধিবাসীরা! রত্রময় মুকুট কুণডল কটক 
কেয়ুর প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত। সেখানে চিরকাল মৃছু মন্দ সুরভি 
বায়ু বহিতেছে। সে দেশ সর্বদ! জ্যোতির্ময়) অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। 
ভগবান্‌ অমিতাভের চতুঃপার্খে বুদ্ধগণের সংখ্যা গম্গানদীর বালুকাপ্রমাণ ; 
তাহারা সকলেই অমিতাভের নাঁম কীর্তন ও গুণগান করিতেছেন । 
অমিতাভের চারিদিকে বোধিসত্বগণের সংখ্যা গঙ্গানদীর বালুকা প্রমাণ; 
তীহারা সেই অমিতাঁভকে পরিক্রমণ করিয়া তাহার বন্দনা ও উপাসন৷ 
করিতেছেন। তাহাদের গাত্র হইতে শতসহত্র কোটী প্রভা নির্ধত হইতেছে । 
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পত্র এ টি পাম পাটি 


এই বোধিমত্বগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর গ্রধান। সেথানে অহতের সংখ্যাও 
অপরিমিত--শত কোটা, কি সহন্মর কোটা, কি শত সহস্র কোটা তাহা 
গণা যায় না। : 

আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। বৌদ্ধদিগের এই স্ুখাবতীর বর্ণনার সহিত 
আমাদের পুরাণে ও 'আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থে গোলোকের এবং ব্রজমণ্ডলের 
বর্ণনা মিলাইয়া দেখিবেন। সর্বত্রই দেখিবেন মণি রত্ব বৈদ্য প্রবালের 
ছড়াছড়ি, সর্বত্রই নদীতে রত্ব পুষ্প ভাসিতেছে। রত্ব বৃক্ষে মাণিকের ফল 
ঝুলিতেছে ; রত্ু সজ্জায় ভূষিত নরনারী ক্রীড়া করিতেছে। সর্বত্রই গান 
এবং বাগ্ঘ এবং উৎসব। সর্বত্রই সেই একই কথা-_-আলো আর আলে! আর 
আলো; আনন্দ আর আনন্দ আর আনন্দ। সুখাবতীর বোধিসত্বগণের 
ও অহৃত্গণের স্থলে গোলোকে গোপগণ ও গোপীগণকে বসাইবেন। 
এক এক যুথেশ্বরী গোপীর শত সহত্র অন্ুচরীকে বসাইবেন। ফলে 
একের বর্ণনা অন্তের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যাইবে। বৌদ্ধ আর 
বৈষুব,_কে কাহার নিকট ধার করিয়াছেন, তাহা! আমি বলিতে চাহি না 
তবে মূল অন্বেষণ কোথায় করিতে হইবে, তাহাও খুলিয়া বল! অনাবস্তক | 

ঝোঁদ্ধের এক বাক্যে এই স্ুখাবতীর অবস্থান “পশ্চিমায়াং দিশি 
কল্পনা করিয়াছেন। সে কোথায়? পৌরাণিকের কল্পনায় ক্ষীরসমুচদ্রর 
তটে শ্বেতদ্বীপ--সেও ত পশ্চিমে | [07 10] তাহার তিরোভাবের 
পর যে 4১%৪1101) দ্বীপে গিয়াছেন, আর ফিরেন নাই, সে দ্বীপ ত 
পশ্চিমে | সেই 19124 2119গ 06 4$81101,_- 


৬/1)616 9115 006 17281]) 071811) 07 2105 90097, 
01 ০৮০: 0010৬ 110 100015) 10106101195 
1)960 106800%60, 917 ৮111) 07019141953, 


এই বর্ণনা কি স্ুখাবতীর দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি মাত্র? 


বিচিত্র প্রসঙ্গ | ২২১ 


আর পারেন যদি, ্ীষ্টানদের [72%%51) এর সহিতও এই সুখাবতীর 
একবার তুলনা! করিয়া লইবেন। হাতের কাছে 7780156 [.03 খানা 
খুলিয়া দেখুন। 'দেখুন, সেখানে 78১05 (19 ওগোণাা 9[9119169” 
[80067 ৫00 বসিয়া আছেন--তিনি 10010019] 12661081 (অমিতাযু) 
এবং [70006710 0£ 1101৮ €( অমিতাভ ) জ্যোতির্ঘায় 41175151019 


8101050 0)6 6100015 1121001655৮ ; সেইথানে জ্যোতির্ময় সিংহাসনে 
বসিয়া তিনি চারিদিকে চাহিয়া আছেন-- 
[3100] 006 0015 612051680 11619 109 5165 
0151)-07101790 29056 811 17101101)) 001)0 0০0 119 ০৮০, 
[715 ০ 013 200 0011 ৮0115 26 008 100 ৮16৬, 
উহার পার্খে তাহার পুত্র 5০017-000 বসিয়া আছেন--- 
£/100 1] 6006 7০6 
[)1৮11)0 00101955101) %1910)1) 81)1১9770, 
1,0৮০ 10000 0100, 27 ভা10)0001700251119 17.05,? 
তাহার চতুদ্দিকে অসংখ্য 21:01)2111915 ও 210০5 সর্বদা তাহার স্তৃতি 
5 





117৬9 1012 
আঃ 100119, 7070. রা 11097101775 11170 
105 960)81 15819209১10 10 19561120 
10ঘ8105 6100)6] 0001006 (1165 10010, 0170 00 0116 £19111 
৬৬10) 50161101) 200180107) 00/1 01167” ০831 
71010010109 170৮6 10) 21021210017 7114 £০013, 
410 10৮5 2101 91780106009 00016 01 115, 
2১00 1১016 076 11501060155 0/00218 [01050 0113 971) 
1911১ 0/91 12159191) 10/913 1161 212190]7 9067], 

রি "* ' [16 01121) 

রা 086 1116 ৪ 5৭ 06 18919] 91)0206, 
107000199 আট) 0615308] 109888-9101160. 
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কপির পানাম পাস্তা এস 


আর দরকার নাই। ন্ুথাবতীর অক্ষরে অক্ষরে ইংরেজি তর্জমার 
মত গুনায় নাকি? 

মানুষের 2030100-_বেদের ভাষায় নিক্ষয়--দরকার, 

তজ্জন্ত 301) (০0 প্রার্থনা করিলেন__ 

13611010016 (1161); 17000111101) 119 00116 

1 061, 07126 166 71717120201 911) 

£50001076106 11920 3 1 00110155715 11] 199%5 

[15 995012, 8110. 0019 01017 030 00 01১6৩ 

[77501 709 00, 870 00101712505 019 

০11 [0158320, 01) 106 161 1)62117 ৮6210 211 1015 1909. 


পুরুষ স্ুক্তের প্রার্থনা মনে করিয়! এই প্রার্থনার সহিত বুদ্ধদেবের 
প্ার্থনাটাও মিলাইয়া যাইবেন_-“কলিকলুষরুতানি যাঁনি লোকে, ময়ি 
নিপতন্ত বিমুচাতীং তু লৌকঃ--কলি রূপলৌকে যত পাপ আচরণ 
করিয়াছে, তাহা আমার উপর পতিত হউক, লোক তাহ! হইতে মুক্তিলাভ 
করুক। 

কথার জঙ্গলে পথহারা হইয়াছেন নিশ্চন্ন )'শেষে একবার গাগা) ॥ 
করা যাঁউক। বেদপদ্থীর মুক্তি, বুদ্ধপন্থীর নির্ববাণ_উভয়ের পক্ষে জগৎ 
মিগ্যা--ইহপরকাল নাস্তি, স্বর্গ নরক নাস্তি ; চিত্রে 191079301121101স্হয় 
না। শ্রীবুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলীও সেদিন বলিয়াছিলেন- হিন্দুর মন্দিরের 
অভ্যন্তরে কোনও ভার্র্য্য ও চিত্র থাকেনা ইহাই সাধারণ নিয়ম। 
মুক্তি বা নির্বাণের অনুরূপ কোনও অবস্থা শ্রীষ্টানিতে নাই। সগ্ডণ 
ঈশ্বরের উপাঁসনাকালে দেবযানে গতি, আর দেবতার সহিত একাত্মতা- 
লাভের চেষ্টায় দেবতার সালোক্য সমীপ্য সাধুজ্য সারূপ্য লাঁভ-_ইহা 
হইতে: পৌরানিক হিন্দুর ব্রহ্মলোৌকে, শিবলোকে, বিষ্চলোকের গতি; 
উহা! মুখাতর ভক্তিমার্গে প্রাপ্য-_ওখান হইতে সংসারে ফিরিতে হয় না। 
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সাধারণ দিনে পক্ষে উহা ভবসংসার হইতে নিষ্কৃতি _-শমন ভয় হইতে 
নিষ্কৃতি । বৌদ্ধমতে ইহা অনাগমীর অবস্থা__অনাগমীরা শীল (সৎকর্ম ও 
নমাঁধি (যৌগবল) দ্বারা এই অবস্থা পান; ফলে বূপলোকে ব৷ ব্রহ্মলোকে 
মতি হয়-_সেখান হইতে ফিরিতে হয় না। হিন্দুর পক্ষে ইহার চরম 
পরিণতি গোলোকে-_বিষুলোকেরও উদ্ধে; সেখানে যুগল উপাসকদের 
স্থান। বৌদ্ষগণের চরম পরিণতি স্থুখাবতীতে-_সেখানে বোধিসত্বগণের 
ও অর্তগণের স্থান। শীল ও সমাধির উপরে প্রজ্ঞা (জ্ঞানবল) দ্বারা 
অহ্তেরা এই লোকে স্থান পান। কিন্তু গোলোকবাসীও মুক্ত নহেন, 
সুখাবতীবাসীও নির্বাণ পান নাই। 

হিন্দু বা 1 বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে ঘদি কোনও 120095900801011 থাকে, 
তাহ এই অবস্থার । মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে 0210078 গুলি এই 
অবস্থা জ্ঞাপক। 

বেদের পিতৃযানের পরিণতি নরলোক হইতে দেবলোকে 
বমলোকে বা নরকে যাতাপ়াত। সাধু বাঁ অনাধু কর্মের ফলে এই সকল 
লোকে কিছুদিনের জনা যাতায়াত করিতে হয়। ইহাই ন্ুৃথদুঃখের 
বন্ধন; অতএব ইহা বন্ধাবস্থা। হিন্দুর ভাষায় ফলকামনা, বৌদ্ধের 
ভাঁষাত্ম তৃষ্ণা এই গতায়াতের হেতু । বৌদ্ধমতে এই সমুদয় লোক মারের 
অধীন। মারের নামান্তর কাম। দেবলোক, নরলোক, যমলোক, নরক, 
সমুদয়ই কামলোকের অন্তর্গত--এক পর্যায়ের জিনিষ--কেবল এ ঘর 
আর ও ঘর। এ বিষরে হিন্দু ও বৌদ্ধ এক মত। 

মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে এই কামলৌোকের চিত্র পাইবেন । অমরা- 
বতীর তরশ্ব্ধ্য হইতে নরলোকের সুখ দুঃখ এবং নরকের যাতন! সবই 
চিত্রিত দেখিবেন। দেবতাদের নানা খেলার মহিত মানবজীবনের 
| সমুদয় খেলা পর্য্যন্ত দেখিবেন। রাজারাজড়ার কাণ্ড হইতে গরিব 
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গৃহস্থের গৃহস্থালী পর্য্যন্ত. দেখিতে পাইবেন। এমন কি, ভগবান বুদ্ধের 
মর্তালীলার চিত্র হইতে মানবদেহধারী বামচন্ত্রের শ্রীকৃষ্ণের লীলা 
পর্যাস্ত দেখিবেন। সবই কামলোকের ব্যাপার। বৌদ্ধেরা ইহার 
জঘন্য দরিকৃটা চাঁলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল--কেননা ছুঃখবাদী বৌদ্ধের 
নিকট কামলোক বর্জনীয়, জঘন্য, কুৎসিত । আনন্দবাদী ব্রাহ্মণ ইহাকে 
কুৎসিত ভাবেন নাঁ। হিন্দুমর্দিরে জঘন্য চিত্র দেখিলে তাহা বৌদ্ধ 
প্রভাবের ফল বুঝিবেন। 

্ীষ্টানের নু৬৪ঘণা।কে আমরা গোলোক ও সুখাবতীর অন্থুূপ মনে 
করিতে পারি। খ্রীষ্টান 0%0901909] মানেন না) কাজেই পিতৃষানের 
অনুরূপ কিছু গ্রীষ্টানিতে নাই । [7৩৪৮৩ এর পরে একেবারে 17611) 
[79856] গ্রীষ্টের রাজা, ওখানে অনন্ত সুখ) 176]1 শয়তানের রাজা, 
সেখানে অনন্ত ুঃখ। মাঝামাঝি কিছু নাই। কাজেই খ্রীষ্টানেয নিকট 
পরকালটাই সব--ইহকাল কিছুই নহে। বৌদ্ধ ইহা আধৈজ্ঞানিক 
বলিবেন। 1২018], 08000110 0101508)রা! একটা 0008101৬ 
মানেন; সেখানে পাপী শাস্তিভোগ করিয়া কতকটা বিশুদ্ধি পার। 
11005912116 রা সেই 7১01৫8197/ ও উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের 
নিকট বে পাপী খ্বীষ্টের শরণ লয় নাই, তাহীর কোনও আশাই নাই। আর 
ধ্ীষ্টীনদ্দের 1)০০07176 01 716-0৫90102600--তদনুরূপ কোনও কিছু 
হিন্দু বা বৌদ্ধ মতে গাইবেন না । 

আর ন!। এইখানে কথা ইতি করা যাক্‌।” 


সম্পূর্ণ । 


